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উৎসর্গ 


আমার পিতা “সোৌরীন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে 


আমার যখন নয় বছর বয়স, ১৯২৮ সাল, আজও অস্পন্ড মনে আছে, 
আমাদের বৈঠকখানা ঘরে "এম এন. ক্রায়' সম্পর্কে আলোচনা হ'চ্ছল। [সই 
ময় কেন্দ্রীয় বিধান সভায় এম. এন. রায়ের 'আসেম্বলশ লেটার' 'নিয়ে 
আলোচনা হচ্ছিল এবং তখন গুরা বলাবাল করাছিলেন "ও তো আমাদের 
হারনাভি-কোদালিয়ার নরেন ভট্টাচার্ ।" 

কয়েক বছর পর. তখনও আমি স্কুলের ছান্ত, বাবার সঙ্গে আম গাড়ীতে 
একাঁদন খাদরপুর যাই। েসখানে বাবা বিমলাচরণ দেব-এব সঙ্গে দেখ। 
করেন এবং কিছুক্ষণ গঞ্প করেন। বিমলাচরণ দেব হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার 
একজন আসামী ছিলেন, যে মামলায় যতীন মুখোপাধ্যায় এবং নরেন 
ভদ্রাচায ও আসামী ছিলেন। পরে জানতে পাব, আমার বানা এবং যতন 
মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল গভণ“মেন্টে এক সময় সহকর্মাঁ ছিলেন! 

এই বইটি লেখার জন্য যখন আম এম. এন. রায়ের পথম নেপ্বিক 
জীবনের সহযোগীদের পাক্ষাৎকার নিই তখন সতীশ চক্রুবতা মহাশয়, ইনি 
তখন বেহালায় থাকেন, আমাকে বলেন ষে ১৯১৫ সালে যখন গুরা একাঁট 
গোপনস্থান খখজছিলেন গনপ্তঘাঁট করার জন্য তখন পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় 
তাঁর আত্মীয় রাঞ্জত হালদার-এর সাহায্যে বেহালার কামারপাড়া “লনে, 
পুরাতন মিউনাসপাল আঁফসেব পিছনে একাঁট বাড়ীর বাবস্থা করে দেন। 
বেহালায় মশার উৎপাতে কয়েকাদন পরেই অবশ্য শুরা এ বাড়ী ছেড়ে দয় 
খিদিরপুরের একটি বাড়ীতে চলে যান। এই রাঞ্জত হালদার মহাশয় বেহালা 
িউনিসিপ্যালিটীর একজন কর্মচারী ছিলেন এবং আমাদের বাড়ীর সমস্ত 
কাজকর্মে বাবা গুঁকে খবর দিতেন এবং নিমন্মণ করতেন। 

আমার বাবা ইংরেজদের শাসন বরদাস্ত করতে পারতেন না. ?কল্ত মহাত্মা 
গান্ধীর রাজনশীতিরও 'িরোধগ ছিলেন। তার একটি কারণ ছিল, গান্ধশ 
সনাতন হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন, বাবা ছিলেন সনাতনপল্থ। কিন্তু 
বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে বাবার অতান্ত শ্রদ্ধার ভাব ছিল। নাম যখন 
এম. এন. রায়ের সঙ্গে ঘনিম্টভাবে যুস্ত, সেই সময় আমাদের বাড়ীতে একাট 
তনীদনের সেমিনার (আলোচনা-সভা)-এর আয়োজন কারি ভারতীয় দর্শনের 


উপর। এম এন রায় ছিলেন এ সেমিনারের সভাপাতি এবং প্রধান বন্তা। 
সেই সময় আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা কার ষে. “তুমি তো সনাতনপন্থী, যে জন্য 
তুমি গান্ধীর বিরোধধ, কিন্তু এম. এন. রায় তো, সমস্ত ধর্মেরই 'বরোধী 
এবং আমি এম. এন. রায়ের সঙ্গে রাজনপীতি কার। গুঁকে সভাপতি করে 
[তিনদিনের আকুলাচনা-সভা করছি বাড়ীতে, তাতে তো তোমার কোন আপাতত 
দেখছি না. বরুং মনে হচ্ছে তুমি বেশ খুশধ”"। বাবা আমাকে শুধু এটমকুই 
বলেছিলেন £ “€ তো ব্রাহ্মণ, বাঘা ফতীনের ডান হাত ছিল”। 


স্চীপত্র 


ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা 
পটভঁমি 
এক £ প্রারম্ভ 
দুই £ বৈপ্লাবক ঝজনগীতর শুরু 
তিনঃ যতীন মুখোপধধ্যায় 
চারঃ স্বদেশশ ডাকাত ও রাজনৈতিক হত্যা 
পাচ হাওড়া ষড়যল্ত মামলা 
ছয় £ নতুন উদেদগ 
সাতঃ সশস্ঘ বিদ্রোহের প্রস্তৃতি 
আট ঃ বালেশবর থেকে ব্যাটাভিয়া 
নয় £ ব্যাটাভিয়া যাতায়াত 
দশ £ অস্তের সন্ধানে 
উপসংহার £ 
পরাশষ্ট £ 
১। নরেন ভটাচাষ সম্পর্কে পুীলসের 
গোপন রিপোর্ট নং ৬৮৭ 
১ক। মায়ের ডাক 
১খ। হাওড়া ঘডযল্তর মামলার রায় 
২। নরেনের স্মৃতি-অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
৩। বিপ্লবীদের বিভিন্ন দল 
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ডা: ঘাঢুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিক। 


যৌদন গার্ডেন রাীঁচ ডাকাতির জন্য নরেন ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হন, সৌঁদন 
অত্যন্ত বিষন্নচত্তে যতীন মুখোপাধ্যায় আমার বাড়ীতে এসে বলেন, “আমার 
ডান হাত ভেঙ্গে গিয়েছে ।” গার্ডেন রীচের ডাকাতি পরম সাহসিকতার কাজ 
ছিল এবং নরেন ভট্টাচার্য অত/ন্ত ঠান্ডা মাথায় সেট সম্পন্ন করে। একটি 
গযালও এই ডাকাতিতে ছুড়তে হয় নি। আম বরাবরই ডাকাতির বিরুদ্ধে 
ছিলাম, বশেষ ক'রে ভারতীয়দের বাড়ীতে ডাকাতি করার ব্যাপারে, কিন্তু 
গার্ডেন রীঁচ ডাকাতি আম সমর্থন করোছিলম কারণ এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম একটি 
ইংরেজ ব্যবসা প্রাতষ্ঠানের টাকা লুঠ করা হয় । 

আমরা গোপন বস্লবী সংস্থার লোক ছিলাম ; সেকারণ আম নরেন 
উ্টাচার্য সম্পকে সেইটুকুই বলতে পারি যেটুকুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিল 
এবং যা আম নিজে জানতুম । আমাদের ব্লবী জীবনে আমাদের অনা 
কারোর ব্যাপারে বা অন্য কোন ঘটনার ব্যাপারে_যার সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষ 
ভাবে যত ছলাম না- খোঁজ নেওয়া বা অনসাম্ধৎংস্‌ হওয়া নাষন্ধ ছল । 
আমাদের গুপ্ত সংগঠন এবং দেশাত্মবোধের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের 
ওপর প্রাতম্ঠত ছিল। 

নরেন ভট্রাচার্যের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাং হয় ১৯০৫ কিংবা ১৯০৬ 
সালে অন্শীলন সামাতর ৪৯ কর্ণওয়াঁলস ন্ট্রীটের আফসে। এখানে সামাতর 
সর্বক্ষণের কাদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং নরেন প্রায়ই ওখানে 
থাকতো । নরেন ও হাঁরকুমার চক্রবতা” একসঙ্গেই সাঁমাতির সভ্য হয় । 

বাঙ্গালী যুবকদের শরারচর্চার শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুশীলন সামাত 
একটি প্রকাশ্য সংস্থা হিসাবে কাজ করতো এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেশ- 
মাতৃকার স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করা হতো । অনুশীলন 
সাঁমীতর নেতা সতীশ বসু ও অনান্য প্রাতষ্ঠাতাগণ এবং ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষ 
দেশকে বজাতঁয় শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা অনু- 
প্রাণিত হয়। দেশকে গ্বাধীন করার আদর্শে অন:প্রাণণত করার কাজে স্বামীজ 
এবং ভগিনী 'নবোদতার অনুপ্রেরণা অতুলনীয় । নরেন এবং হারকুমারও 
বেলদড় মঠ থেকেই অন:প্রাণত হয়ে অনুশীলন সামাতিতে যোগ দেয় । 


অনুশীলন সাঁমাতর কাজকর্ম পরে দুই ভাগে ভাগ করা হয় । একাঁট 
গোপন সংস্থা, অপরটি প্রকাশ্য । ব্যারিস্টার প্রমথ মিন্র সামাততে যোগ দেবার 
পর [তিনিই এটি করেন এবং তাঁকে সাঁমাতির সভাপাঁতি করা হয় । সোদপঃরের 
(২৪ পরগণা) খ্যাত সমাজ কম শশীভ্‌ষণ রায়চৌধুরীই প্রমথ 'িন্রকে অন 
শীলন সামাততে আনেন । সামাঁতর প্রকাশ্য শাখা সমাজসেবার কাজে মনোযোগ 
দেয় এবং এই কাজাটও বেলুড় মঠের সন্ব্যাসীদের আদর্শ থেকে নেওয়া হয় । 
গোপন শাখাটির প্রাতষ্ঠা করেন প্রমথ মিত্র মহাশয় এবং এটি আনন্দমঠের 
সন্ন্যাসীদের আদর্শ এবং ক্রিয়াপদ্ধাতর থেকে এবং ফরাসী বিপ্লবীদের সংগঠন 
থেকে নেওয়া হয় । বিলাতে ব্যারস্টারী পড়ার সময় প্রমথ মিন্র ফরাসী 
বিপ্লবীদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবাহত হন । 

তবে লড়াই করে নিজেদের শান্ত 'দয়ে স্বাধীন হওয়ার আদর্শ প্রথম দেন 
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । হীন পরে 'নরালম্ব স্বামী হিসাবে প্রাসাদ্ধ লাভ 
করেন । উীনই প্রথম বরোদায় গিয়ে অস্ব শিক্ষা নেন যাতে বাঙ্গালীদের যুদ্ধের 
পারচালনায় অস্্রশিক্ষা দিতে পারেন। এবং যতীন্দ্রনাথই শ্রীঅরাবন্দকে 
বাংলাদেশের বৈপ্লাবক রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কাজে প্রচেস্ট হন । আমরা 
যতীন্দ্রনাথকেই বড় নেতা বলে স্বীকার কার । ১৯০২ সালে বরোদা থেকে 
ফিরে যতীন্দ্রনাথ আপার সাকুলার রোডে “ইস্ট ক্লাব" নামে একাঁট শিক্ষা কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই কেন্দ্রের কাষীনর্বাহক সাঁমাতির একজন বশিম্টা সদস্যা 
ছিলেন ভাগনী গনবোঁদতা ৷ তাঁর লাইব্রেরীতে 'বপ্লব সম্পার্কত যা বই ছল 
সবই তিনি ইস্ট ক্লাবকে 1দয়েছিলেন । 

আম যতদুর জান নরেনকে আরবোলয়ার আঁবনাশ ভভ্টাচার্য 'বঙ্লবী 
সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ কারয়ে দেন। আঁবনাশ ভট্রাচার্যকে যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৩ সালে ইস্ট ক্লাবে নয়ে আসেন । পরে নরেন অনুশীলন 
সামিতিতে যোগ দেয় এবং গকছুগদনেব মধোই সাঁমাঁতর একজন 'বাঁশস্ট সভ্য 
হয়। যতন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতাঁন ) এর সঙ্গে নরেন প্রথম অনুশীলন 
সমাতিতেই পাঁরচিত হয়। পরে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সময় একসঙ্গে জেলে 
থাকাকালীন ওদের আরও ঘাঁনম্ঠতা হয় । হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মস্ত 
পাওয়ার পর নরেন যতীন মুখোপাধ্যায়কে নেতা করে একটি বিপ্লবী সংগঠন 
গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে থাকে । তখন থেকে নরেন আরও বেশী সাক্রয় 
হয় এবং আমাকে বহুবার যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে বলে । 
কিন্তু আমার মনে হয়োছল এবং ি*বাস ছিল যে, আম যাঁদ উপযুক্ত বিপ্লবী 


হই তাহলে যতীন মুখোপাধ্যায়ই আমার কাছে আসবেন ৷ নরেন যোঁদন ১৯১৫ 
সালে গ্রেপ্তার হয় তারপরেই সোৌঁট হয় । সেই প্রথম যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
আমার প্রত্যক্ষ পারচয় । 

১৯১৪ সালে যতীন মুখোপাধ্যায়কে প্রধান নেতা করে 'বস্লবী সংগঠন 
গড়ে তোলার কাজে নরেনের চেষ্টাই ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ । আমরা যে 
বগ্লবী সংগঠন গড়ে? তুলি, সোঁট অনেকগনীল ছোট ছোট বিপ্লবী সংস্থার 
একন্রীভূত সংগঠন (5600180101) হিসাবে সংগঠিত হয় । এর মধ্যে বেশীর 
ভাগই তখন 'নাক্কয় অবস্থায় ছিল । “যুগান্তর? নামাট আমাদের দেওয়া নয় ; 
তৎকালশন 'ব্রাটশ আঁফসাররা, বিশেষত 10,.,0., 0৮00. চার্লস টেগার্ট 
অনবরত বলতে থাকেন £ “যুগান্তর এই করেছে, যুগান্তর এ করেছে”, তাই 
থেকেই যুগান্তর নামটি আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যুস্ত হয়ে গেছে । আমাদের 
সঙ্গে পূর্বেকার যুগান্তর দলের একমান্র সংযোগসত্র ছিল এই যে, আমরা 
1বস্লবী সংস্থা প্রাতষ্ঠা করার পর যে পীন্রকাট প্রকাশ কার তার নাম দিই 
“যুগান্তর, ! এই নামাঁট জনাপ্রয়তা অজর্ন করোছল, সেজন্যই আমরা এ 
নামাট বেছে নিই। কিন্তু বারীন ঘোষ এবং তাঁর দলের চেয়েও আমাদের 
দেশকে স্বাধীন করার অনেক বড় এবং বরাট পাঁরকম্পনা ছিল । 

নরেনের এমান শিক্ষা বেশনদূর হয় ন। এগ্ট্রান্স পাশ করোছিল মান্র। 
পরে বিদেশে সে অনেক পড়াশুনা করে । আমরা তখন ধমশীবষয়ে খুব বেশখ 
আলোচনা করতাম না। নরেন এবং আঁম খুবই বন্ধু ছিলান এবং আমরা 
বেশীর ভাগ সময়ই রাজনীতি এবং রাজনোৌতিক কৌশল নিয়ে আলোচনা 
করতাম । ম্যাটাসাঁন (1482711)-র ভভ্ত হিসাবে আম ধর্ম এবং রাজনীতিকে 
পৃথক রেখোঁছলাম । নরেনেরও এ মত ছিল। 

রাজনোতিক 'ক্লিয়াকলাপে নরেন সর্বদাই খুব ঠান্ডা মাথায় ভেবে 'চন্তে 
কাজ করতো 'কন্তু নিজের সহকমাঁদের সঙ্গে ওর ব্যবহার স্কুলের মাস্টার 
মশায়ের মত ছিল । একবার আ'ম নরেনকে বারশাল দলের সঙ্গে একটি গোপন 
বৈঠকে নিয়ে যাই । যতাঁন মুখোপাধ্যায় তখন বালেশ্বরে চলে গেছেন । নরেন 
তখন পীলশকে ল্দীকয়ে খাঁদরপনরের আস্তানায় আছে--১৯১৫ সালের 
গোড়ার দিকে । সেখান থেকেই আ'ম নরেনকে নিয়ে যাই । নরেন আলোচনা 
শুরু করে। বাঁরশাল দলের নেতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ আমাদের প্ল্যান সম্পর্কে 
আরও 'বিদ্তারতভাবে জানতে চান গকল্তু নরেন তাঁকে বারশাল দলের যতদূর 
জানা উচিত বলে মনে করে তার বেশন বলতে রাজী হয় না। বাঁরশাল দলকে 


৩ 


আমাদের সঙ্গে টানাই এই গোপন বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নরেন 
বিস্তারিত প্ল্যান জানাতে রাজা না হওয়ায় আমাদের আলোচনা প্রায় ভেঙ্গে 
যেতে বসে । তখন আম নরেনকে তার গোপন আডডায় 'ফাঁরয়ে নিয়ে যাই । 
এবং পরে আমি 'নিজেই বাঁরশাল দলের সঙ্গে আলোচনা চালাই । বাঁরশাল দল 
তারপর আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় । 

১৯১৫ সালের শেষার্ধে নরেন যখন 'দ্বতী৭য়বার ব্যাটাভয়ায় যায় তখন ও 
বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা গোলমাল হবে। ওর সঙ্গে ফণী চক্রব্রণকে 
ণনয়ে গিয়েছিল সহকারী 'হিসাবে । এই 'দ্বতীয় সফর থেকে নরেন বহ্যাদন 
পর্যন্ত আর ফেরোন । আমাকে ও প্রথম চিঠি লেখে মস্কো থেকে ১৯২০ 
সালের পর । ১৯১৬ সালে নরেন আমোরকা পেশীছে প্রথম আমার ভাই ধন- 
গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকে । ধনগোপালকে আগে থাকতেই জানয়ে 
রাখা হয়োছল যে নরেন দেশে 'ফরতে না পারলে আমোরকা গিয়ে ওর কাছে 
উঠবে । সেইমত ধনগোপাল বন্দোবস্ত করে রেখোঁছল । 

বৈপ্লাবক আন্দোলনে নরেন নিশ্চিতভাবে একজন অত্যন্ত বোৌঁন্যময় 
(০০/০8/:1) ব্যান্তত্বের নেতা ছিল এবং নরেনের সাংগঠাঁনক দক্ষতাও ছল 
অদ্ভূত | যতীন মুখোপাধ্যায় নরেনের ওপর অত্যন্ত নর্ভরশশীল ছিলেন এবং 
নরেনকেই তাঁর অধীনে দ্বিতীয় নেতা 'হসাবে গণ্য করতেন । (কামভীনস্ট নেতা) 
মানবেদ্দ্রনাথ রায় সম্বন্ধে জনসাধারণ অনেক 'কছু জানেন এবং শুনেছেন 
[কিন্তু আমাদের কাছে নরেন ভট্টাচার্য একটি অত্যন্ত প্রয় এবং স্মরণীয় নাম । 
রাজনীতির এখনকার ছান্রদের সেই সময়কার বৈপ্লাঁবক আন্দোলন এবং সেই 
আন্দোলনের নেতাদের 'িবষয়, যা এখন ইতিহাসে পাঁরণত হয়েছে, তা অন- 
সন্ধান করা উচিত । 


ডঃ যাদ;গোপাল মুখোপাধ্যায় 


পটভূমি 


সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই ভারতীয় সমাজ এক 1বরাট হতাশা ও নৌতিক 
অবনাতির মধ্যে ডুবে ছিল । ধ্ৰংসোন্মুখ মোগল রাজত্বের অনাচার, অপদার্থতা 
এবং রাজদরবারের চক্রান্ত শুধু মোগল সাম্রাজ্যেরই ধৰংস ঘটায়নি সাধারণ 
মানুষের জীবনকেও দ্ধর্বসহ করে তুলোছল । সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি 
চন্দ্রাবতী তাঁর 'কেনারাম” নামক গাথায় এই সময়ের একটি প্রকৃণ্ট ছবি তুলে 
ধরেন । রাজনোৌতিক 'বশৃঙ্খলা দেশকে অরাজকতায় ড্বীবয়ে 'দিয়েছে মানুষ 
ঘর-বাড় ছেড়ে পলাতক এবং প্রশাসাঁনক গবশৃঙ্খলা মানুষকে কিভাবে ভীত- 
গ্রস্ত করেছে কাব চন্দ্রাবতী এ গাথায় তা ফাটিয়ে তুলেছেন । বস্তৃতপক্ষে ১৬৫৮ 
থেকে ১৭০৭ ধ্ীণ্টাব্দ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ রাজত্বকাল মোগল সাম্রাজ্যের 
একাঁদকে যেমন শীর্ষ পাঁরণাতি আবার তার ধ্বংসেরও সূত্রপাত । আওরঙ্গজেবের 
প্রায় কোন উত্তরাঁধকারীরই চাঁরাতিক ও নৌতক মান প্রশংসনীয় ছিল না 
এবং কারুরই প্রশাসাঁনক জ্ঞান বা দুরদৃম্ট ছিল না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
এই অবস্থায় ইংরাজ বাঁণক এদেশে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে । পলাশশর 
যুদ্ধ (১৭৫৭ ) সম্পর্কে লর্ড ক্লাইভ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন £ যত হাজার 
হাজার দর্শক পলাশীর মাঠের চাঁরাঁদকে দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধ দেখাছল তারা যাঁদ 
প্রত্যেকে একাঁট করে ইটও ছুড়তো তাহলেও আমরা হেরে যেতুম । কিন্তু 
মোগল সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় সাধারণ মানুষ যে অনাচার ও প্রশাসাঁনক 
অত্যাচারে জজশীরত হয়োছিল তারই 'নদর্শন সাধারণ মানহ,ষর এই 'নাক্কয়তা । 

ইংরেজদের এ দেশে আঁধপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে 
যে নূতন যোগসত্র স্থাঁপত হয় সেই যোগাযোগ অবশ্য ভারতবর্ষের মানুষের 
মধ্যে এক নৃতন শীন্তর সন্টার করে এবং ভারতবর্ষের হীতহাসের এক নূতন 
অধ্যায়ের সৃচনা করে ৷ ইংরাজরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন ইংলণ্ডে শি্প- 
বিস্লব শুরু হয়ে গিয়েছে এবং সারা ইউরোপের সমাজ-জীবনে এবং 'চন্তা- 
জগতে এক বিরাট 'ি্লব ঘটে গিয়েছে । ইংরেজদের আসার পরে পরেই এবং 
ইংরাজী শিক্ষা 'বস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানত বাংলাদেশে নূতন নূতন কর্ম- 
সংস্থানের এবং অর্থনোৌতিক সুযোগ-স্াবধার দরজা খুলে যায়, ফলে এক নূতন 


রে 


সমাজ-চেতনার সৃষ্টি হয়। এীতিহাসক স্যার যদুনাথ সরকার এই নহতন 
পারাস্থাতির বর্ণনা করে লেখেন । 

“আমাদের নৈরাশ্যজনক ক্ষায়িফু সমাজে ইউরোপের য্যান্তুশশল প্রগাতি 
শান্ত প্রচন্ডভাবে আঘাত হানে । প্রথমত, শান্তি এবং অর্থনৈতিক বিকাশের 
জন্য দেশে একট সং এবং দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্টা হয় । তারপর এক- 
যুগের মধ্যেই মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকদের অত্যাচার থেকে দেশ উদ্ধার পেতে থাকে 
*"*যেন ঈশ্বর প্রেরিত এক যাদুকরের যাদ্‌কাঠির স্পর্শে স্থাতশীল এক প্রাচ্য 
সমাজের শুকনো হাড়গুলো আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো । কনজসট্রান্টি- 
নোপলের পতনের পর ইউরোপে যে নবজাগরণ হয়, তার চেয়েও ব্যাপক, 
গভীর এবং বৈস্লাঁবক ছিল এই পাঁরবর্তন? ।৯ 

[11) ০001 11006195519 060881) 500161% [110 196101721] 10700165516 
91171 01 12010106 51001 ৮/11 111991501016 00106. 1175 01 211, 21 
10065 8110 6701617 801711150961017 ৮25 177100580 01. (16 ০0810019 
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ইংরাজরা এদেশে আসার পর এবং বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষা বিদ্তারের 
ফলে এদেশের মানুষের জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়, মানুষ নতুনভাবে 
1চন্তা শুরু করে, এবং এক নতুন সমাজ চেতনার উদ্ভব হয় । আমাদের তদা- 
নীন্তন 1নশ্চল সমাজের অনগ্রসরতা এবং প্রগাঁতির প্রাতবন্ধকতার স্বরূপ এবং 
কারণ ?ছ- ?কছ মানুষ উপলাষ্ধ করে, এবং সেই সব পূর্বসূরীরা সমাজকে 
সব রকম অন্ধাববাস, গতানুগাঁতকতাব বন্ধন এবং গোঁড়ামী থেকে মস্ত করতে 
প্রয়াসধ হন | এর থেকেই সমাজের এক নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয় এবং ইংরাজরা 
আসার ফলে অর্থনৌতক সুযোগ-সুবিধার যে নতুন পথ খুলে যায়, সেই 
সুযোগ সমাজে নতুন বিপ্লব আনার কাজে সহায়ক হয়। কিছ মানুষ 
পুরাতন জরাজীর্ণ সামাঁজক ও অর্থনোতিক কাঠামোর বদ্ধ পাঁরবেশ থেকে 
মুস্ত লাভ করে' নতুন ও স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্মের সুযোগ পায় । ফলে 


(১) স্যার ষদুনাথ সরকার 7811 01 076 110121791 £1770011৩ মূগল সাম্রাজ্যের পতন), 
৬০1, 1৬ 


রে 


নতুন সমাজ-চেতনা ও নতুন চিন্তাধারা আমাদের জরাজীর্ণ ধৰংসোন্মুখ 
সমাজকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে উদ্যত হয় । 


উনাঁবংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই প্রথম আমাদের জরাজীর্ণ সমান ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে কিছ মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং পুরাতন জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থা 
ও ধর্মান্ধ্তার গোঁড়াম এবং বদ্ধ পাঁরবেশের 'বরুদ্ধে আম্দোলন শুরু করেন । 
রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) সর্বপ্রথম এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং 
নতুন সমাজ চিন্তা ও চেতনার প্রবস্তা হিসাবে এক নতুন সমাজ ও ধর্মের কথা 
প্রচার করেন, এবং পুরাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের গোঁড়াম, অন্ধাববাস ও নিরর্থক 
যাগযজ্জের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন । তাঁর নূতন “ব্রাক” ধর্ম তিনি 
উপাঁনষদের দর্শন ও চিন্তার উপর প্রাতষ্ঠা করেন--যা ভারতেরই নিজস্ব এবং 
যা গোঁড়ীম ও জরাজীর্ণ সমাজের ধ্বংসের স্ত্‌পে চাপা পড়োছল । তাঁর এই 
আন্দোলন ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজের উত্মার কারণ হয় । প্রাচীনপম্থী 'হিম্দুরা-_ 
যারা গোঁড়াম ও সংস্কারে অন্ধাবম্বাসী এবং কোন রকম পরিবর্তনকে ভয় 
করতেন তাঁরা এর ঘোর বিরুদ্ধতা করেন । কিন্তু রামমোহনের এই আন্দোলন 
এক নৃতন যুগ ও চেতনার সৃষ্ট করে ;--এবং তারই ফলম্বরূপ “নব্য বাংলা” 
(08115 73610881) আন্দোলন শুরু হয়--গোঁড়ামর 'বরুদ্ধে, এবং মৃতপ্রায় 
সমাজে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে ।২ 

নূতন ও প্রানের যে সংঘাত উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমাদকে শুরু হয় 
রামমোহনের আন্দোলনের ফলে, তার দ্বারা বাংলাদেশেই প্রথম এক নব 
জাগরণ দেখা দেয় এবং নৃতন ও প্রাচশীনপম্থীদের সংঘর্ষ সমাজকে দুই দক 
থেকেই সঞ্জীবিত করে তোলে । নৃতনের বাঁলচ্ঠ প্রবস্তাদের সঙ্গে লড়াই করতে 
প্রাচীনপণ্থীদের মধ্যে থেকেও আরও উপযুক্ত এবং শাক্ষত মানুষরা এাগয়ে 
আসেন । উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই এই সংঘাত বাংলার শিক্ষা এবং 


0২) রামমোহন রায় সম্বন্ধে বাংলার আঁণ্নয়গের স্বনামধন্য বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ 
গলখেছেন-“ব।ংলায় ইংরাজশ ক্ষার জন্মদাতা, সহমরণ প্রথার উচ্ছেদকারী এই বেদান্ত- 
কেশরশ রামমোহন ইংরংজ আমলে ভারতে স্বাধশনতার প্রথম অগ্রদূত | সে যুগে তান 
অতুলনণয়_ সমস্ত উন্নাবংশ শতাব্দীর উপাসক যৃগপুরুষরূপে ভীদত । রামমোহনের 
কথা বলাছ, কারণ চিন্তা করলে আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, যে পূর্ণ স্বাধীনতার 
সপৃহার জন্ম ১৮০০ সালের গেড়ায় এই বুগপ্রষের তেজস্বী, মনে, প্রাণে ও একক 
প্রচেন্টায় ।” আন্নযূগ ; পৃঃ ৯০৭)। 


সমাজ 'চণ্তায় এক নতুন জাগরণ এনে দেয় । বস্তুত উনাবংশ শতাব্দীর বাংলা 
ভারতের ইতিহাসের এক দ্বর্ণযুগ । 

একাঁদকে রামমোহন, অন্যাঁদকে রাধাকাম্ত দেব বাহাদুর ৷ ভারতের িদ্মৃত- 
প্রায় ধর্ম, দর্শন ও হীতহাসের অনেক কিছু এই দ্বন্দেবর ফলে উদ্ধার হয়। 
উপাঁনষদ, বেদ থেকে শুরু করে স্মৃতি, মহাভারত, পরাণ, প্রাচীন কাব্য ও 
দর্শন গ্রন্থের এক বিরাট উদ্ধার কার্য শুরু হয় । তার সঙ্গে সঙ্গে দু'পক্ষই 
ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিন্তার জগ্গংকেও অনুধাবন করতে প্রবৃত্ত 
হন। উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই জন স্টুয়ার্ট মিল, বেকন, টমাস পেইন 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীর লেখা কলকাতায় বিশেষ সমাদৃত হয়। টমাস পেইনের 
2015 [18715 ০1 0)81) তৎকালীন কলকাতায় কালোবাজারে বিব্লপ হয়োছল । 

উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর একজন র্রাহ্গণ-সন্তান “নব্য বাংলার' 
সমর্থকদের দৌখয়ে দেন যে, প্রাচীন ভারতীয় "চন্তাধারা এবং দর্শন শুধু 
গোঁড়াম ও মন্ত্র-তন্বেই সীমিত ছিল না। এই ব্রাক্ষণ-সম্তান পাঁণ্ডত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ ) হিন্দ সমাজে এক নতুন প্রাণ সগ্টার 
করেন এবং ?শক্ষার জগতে এক নতুন আলোড়ন এনে দেন । বিদ্যাসাগর সমস্ত 
হন্দু সমাজকেই নাড়া দেন এবং প্রাচীন চিন্তা ও লেখনী উদ্ধার করে অন্ধ 
গোঁড়ামিকে ভেঙ্গে চুরে ভারতের প্রাচীন মৌলিক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করেন, 
এবং সংস্কৃত ও প্রাচীন শাস্ত্রীয় শিক্ষার এক নবষুগ প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণ-প্রধান 
সমাজে তান এক নূতন শ্রালোড়ন আনেন এবং সংস্কৃত ও মাতৃভাষার মাধ্যমে 
[ক্ষার এক নূতন যুগ সরণ্ট করে তান শিক্ষাকে গ্রামার্থলে এবং মাহলাদের 
মধ্যে প্রচলন করেন। তাঁর এই 'শক্ষাণীবস্তার এবং গোঁড়াঁম ও ধর্মান্ধতার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন বাংলাদেশে এমন এক "চন্তা-ব্লব আনে যে ১৮৫৭ সালে 
যখন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে 'সপাই বিদ্রোহ শুরু হয় তখন বাংলাদেশের 
শাক্ষত মানুষ সে সম্পর্কে বিশেষ মাথা তো খামায়ইনীন বরণ সমস্ত ব্যাপার" 
টাকেই প্রায় এঁড়য়ে ষায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে 
[বিদ্রোহের সময় কলেজপ্রাঙ্গণে ইংরাজ সৈন্যদের থাকবার ব্যবস্থা করেন। 
বাংলার মানুষ তখন চিন্তা ও শিক্ষার অন্য স্তরে বিশেষভাবে লিপ্ত । যাঁদচ, 
এক শ্রেণীর গোঁড়া হন্দ; িপাই বিদ্রোহকে 'বদ্যাসাগরের বিধবা-আন্দোলনের 
প্রতিক্রিয়া হিসাবেও বর্ণনা করেন । 

বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষা-সাংক্কীতিক আলোড়নের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন 
মাইকেল মধসংদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) মাতৃভাষায় প্রত্যাবর্তন । মধুসহদনের 


৮ 


১৮৬১ সালে রচিত এবং তত্ববোধনী পাশ্নকায় প্রকাঁশত 'বাঁশষ্ট কাঁবতা 
“আশার ছলনে ভুলি কি ফল লাঁভনু হায়” বাংলাদেশের দেশাত্মববোধের এবং 
নতুন সাংস্কীতক চেতনার ক্ষেত্রে এক নতিন অধ্যায় প্রবর্তন করে । দেশাত্ম- 
বোধের এবং জাতীয় সংল্কীতর পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে মাইকেলের এই কাঁবতার 
অবদান অতুলনীয়, এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আলোড়নের দ্বারা বিদ্যাসাগর 
এই নতুন দেশাত্মবোধের প্রবর্তক । 

এই অঙ্কুর থেকেই উনাঁবংশ শতাব্দীর ষণ্ঠ দশকে জাতীয়তাবাদের বিকাশ 
ঘটে । স্যার উহীলিয়ম জোন-সং, ম্যাক্স মূলার, কোলব্রুক, উইলসন, রাজা 
রাজেদ্দ্রলাল মিত্র প্রভাত দেশীয় এবং 'বদেশীয় পাণ্ডিতগণের প্রাচীন ভারতীয় 
দর্শন ও সংস্কীত সম্পর্কে গবেষণা এক নতুন চেতনা এবং গর্বের সৃষ্টি 
করে। 

“ভারতবর্ষে রাজনোতিক গণ্ডগোল” ( পাঁলাটকাল ট্রাবল ইন ইশ্ডিয়া, 
১৯০৭-১৯১৭ ) গ্রশ্থের ভাঁমকায় সি, আর, ক্লিভল্যান্ড, তৎকালীন বৃটিশ 
গোয়েন্দা দপ্তরের পরিচালক, লিখেছেন £ 

“ভারতের মাহমাকীর্তন এবং পাশ্চাত্যের প্রাতি হেয় ভাব নৈরাজ্যবাদকে 
প্রভাঁবত করে । দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, ভাঁগনী গনবোঁদতা সকলেই-_ অত্যন্ত 
উন্মত্তভাবে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতার প্রশংসা এবং খ্রীণ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য 
সমাজের 'নন্দা প্রচার করেন । এরা সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুদের উদ্বুদ্ধ করতে 
পেরেছিলেন যে ভারতের সবাঁকছুই খাঁট, উন্নত, আধ্যাত্িক, আর 
পাশ্চাত্যের সবাকছুই জড়বাদী, হীন্দ্রয়-পরায়ণ এবং মন্দ । এর পেছনে এসব 
নেতাদের কোন ক্ষাতিকর উদ্দেশ্য ছিল বলে আম বি*বাস কার না। স্যার 
ভ্যালেন্টাইন চিরোল অবশ্য এ ব্যাপারে সুদুর প্রসারী জের টেনোছলেন। 
তাঁরা তাঁদের অনগামীদের উদ্যম এবং 'হন্দুত্বে অনঃপ্রাণত করতে 
চেয়োছলেন, সেই সব অনুগাঁমদের ভারতের স্বার্থে কঠোর পাঁরশ্রমের ব্রতে 
উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন । সুতরাং সাধারণ 'হন্দ? যাঁদ এই যুক্তি ও 'বশ্বাসে 
উজ্জীবিত হয় যে হন্দুধর্ম এবং ভারতীয় সভ্যতা নির্ভেজাল, আধ্যাত্বক ও সং 
আর প্রীন্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা স্থুল অর্থে জড়বাদী এবং কলহাষত তাহলে 
সাধারণ হিন্দুদের এধারণা হওয়া স্বাভাবক যে, ভারত ঘত শীঘ্র ইউরোপ ও 
পাশ্চমী দ:নিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হবে তত-ই তার মঙ্গল” । 


১৮৫৮ সালেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনপ্রেরণায় পান্ডত দ্বারকানাথ 


৭) 


বিদ্যাভ্ষণও সোমপ্রকাশ নামে একটি বাংলা পাল্লরকার প্রকাশ শুরু করেন! 
বিদ্যাসাগরই এই পল্লিকা প্রকাশনে মূল অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দেন। 
'সোমপ্রকাশ" জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম মৌলিক উপাদান যোগায় । রঃ 
কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা মানুষকে দেশের সরকারের 
পাঁরচালনার ক্ষেত্রে সাকুয়ভাবে সংযযন্ত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টায় অন্:প্রাঁণত করতে 
আরও প্রায় ১০ বৎসর সময় লাগে । বিদেশী সরকার যে দেশের মানৃষের মস্ত 
ও বকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয় না বা দিতে পারে না, এবং সেজন্য দেশের 
লোককে সরকারের পাঁরচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সংযুন্ত করার প্রয়োজন-_ 
এই চেতনার স্যাণ্ট হয় উনাঁবংশ শতাব্দীর যম্ঠ দশকে । এই নবচেতনাকে 
আন্দোলনের রূপ দেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৪৮-১৯২৬ )। ইংরাজ 
সরকার কর্তৃক সুরেদ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আই, সি, এস, হইতে অপসারণ 
এবং হাইকোর্টে তাঁকে ব্যারিস্টার হিসাবে ওকালতি করতে বাধা সৃ্ট করার 
প্রতিবাদে সংরেন্দ্রনাথই প্রথম দশ সরকারের অন্যায় অনাচারের বিরুণ্ে 
এবং দেশের মানুষের আধিকার প্রাতষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু করেন । 
১৮৭৫ সালে সরেন্দ্রনাথ বাংলার ছান্র-সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনশীতিতে 
যুক্ত করার জন্য ছান্ন সংগঠন করেন৷ এাঁটই প্রথম রাজনোতিক ছান্র-সংগঠন । 
পরের বছরই, ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই 'তান “হীন্ডিয়্ান এ্যাসোঁসিয়েশন” 
প্রাতষ্ঠা করেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংগঠন 'হসাবে । ইশ্ডিয়ান এ্যাসোঁসয়েশনই 
জাতশীয়তাবাদশী আন্দোলনের প্রথম রাজনোতিক সংগঠন । 
পরবতাকালে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুই ধারায় 'বিভন্ত হয় ঃ 
এনদল--- যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত এবং 'নয়মান:বার্ততার সমর্থক, 
তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে উদ্বুদ্ধ করে, দেশের সরকারের পাঁরচালনার 
সঙ্গে ভারতীয়দের সংযযা্তুর জন্য প্রচেষ্ট হন। তাঁরা ভারতে ইংরাজদের রাজত্ব 
দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং সভ্যত।র পখনিদেশিক বলে মনে করেন । 
অপরপক্ষে অন্য মতানৃবতররা "হিন্দ; জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রাতীষ্ঠত 
জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেন । এরা পুরাপুঁর জাতীয় সরকার প্রাতঘ্ঠার 
সমর্থক 1 এই মতধারার নেতা রাজনারায়ণ বসু ( ১৮২৬-১৮৯৯ ) এবং শিবনাথ 
শাস্ত্রী ( ১৪৪৭-১৯১৯ ) ১৮৬১ সালে একটি গোপন 'বিপ্লবাঁ সংস্থার প্রাতিষ্ঠা 
করেন, এবং “5০০5 107 1155 [০1000101001 800081 566110£, 


(৩) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চাংড়ীপোতার লোক 'ছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথের দাদামশাই 
পণ্ডিত িবনাথ শাঙ্গীর খাক্লতাত । 


৯০ 


( জতীয্লতাবোধ উদ্জীবনী সংস্থা ) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন 
করেন । পরে ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কাতির 
বিরুষ্ধে এবং হিন্দু-সভ্যতার পক্ষে আন্দোলন করার উদ্দেশ্যেই এ জাতীয়তা- 
বোধ উজ্জীবনী সংস্থাঁট প্রকাশ্যে প্রীতম্তঠা করেন৷ রাজনারায়ণ বসুর 
অনপ্রেরণার নবগোপাল মন্ত্র ১৮৬৭ সালে একাঁট “জাতীয় মেলা”-র উদ্বোধন 
করেন। উদ্দেশ্য ছিল "শাক্ষত যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ চেতনার উদ্মেষণ। 

পরবতাঁকালে জাতীয়তাবাদকে এক নূতন ধর্ম 'হসাবে প্রাতম্তা করেন 
বাহ্কমচন্দ্রু ( ১৮৩৮-১৬৯৪ )। বাঁত্কমচন্দ্র মনে করেন যে, এতাঁদন ধরে ষা 
জাতীয়তাবাদ হিসাবে প্রুচালিত হয়ে এসেছে তা বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে 
আনা পরগাছা (8) ০০০০ 7181) (08108191817050 (09 10116 11019) 
9011 ি0) 1201006)8 । তাঁর 'বখ্যাত রচনা, কমলাকান্তের দগ্ঝর-এ 
বঞ্কিমচন্দ্র বঙ্গভূমিকে দগ্গার সঙ্গে সমভাবে তুলে ধরেন এবং মাতৃভমকে মা 
এবং দুর্গারূপে বর্ণনা করেন । মাতৃভূমির একটি প্রকৃষ্ট প্রাতরূপ প্রাতিষ্ঠা 
করার উদ্দেশ্যেই তান “বন্দে মাতরম: কবিত।টি রচনা করেন ১৮৭৫ সালে, 
এবং পরে ১৮৮২ সালে এ কাঁবতাট আনন্দমঠে সংযোজন করেন । বণ 
মাতরম” সম্পর্কে মন্তব্য করে? 'বাঁশস্ট জাতীয়তাবাদী নেতা 'বাপনচন্্র পাল 
বলোছিলেন £ “বন্দে মাতরম:, অনপ্রাঁণত জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র সাংগঠানি, 
রাজনোতক বা অর্থনৌতিক আদর্শ নয়, বন্দে মাতরম, ভারতবর্ষের নতুন 
ধর্ম, নতুন জীবনাদর্শ | 


(8) 31718 7361)011 718101061--1119015 9৫6 1১০01111581 17045], 
13617881 1৮ 413. 

€৫) কাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের একজন নেব্রস্থানীয়া এবং ববশন্দ্রনাথের ভাগিনেষণ, 
সরলা দেবা চৌধুরাণণ “জীবনের ঝরাপাত।” পুস্তকে লিখেছেন £ 
“বাও্কমের স্মৃতি প্রসঙ্গে “বন্দেমাতরমত গান ও মল্তের স্মৃতি ভেসে না উন্েঘায় 
না। , * * রবীম্দ্রনাথই 'বন্দেমাতরমত এর প্রথম সার বাঁসয়োৌছিলেন । . * . একাঁদন 
মাতুল আম য় ডেকে বললেন-তুই বাঁকিটদকুতে সুর দিয়ে ফেল্‌ন। |. * , তার আদেশে 
'সপ্তকোট কণ্ঠ করকলাঁননাদ করালে' থেকে শেষ পর্য্যন্ত ভাবের সঙ্গে এবং গোড়ার 
সুরের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে সুর ফাটিয়ে নিলুম |. . . সেই থেকে সভাসার্মাততে 
সমস্তটাই গাওয়া হতে লাগলো । , , * সেই থেকে সারা বাংলায় এবং ক্রমে কলমে সারা 
ভারতবর্ষে এ মন্মরটি ছাড়িয়ে পড়লো- বিশেষ করে পূববঙ্গে ষখন গবর্ণর সাহেবের 
অত্যাচার আরম্ভ হলো আঁহমালয়-কুমারকা পর্য্ঙ্ত এ বোলাঁট ধরে নিল" 
€ পৃঃ ৪৭-৪৬ )। 
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১৭৭২-৭৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে 
অবলম্বন করে? বাঁত্কমচন্দ্র আনন্দমঠ লেখেন । সন্ব্যাসী নেতা ভবানন্দ তাঁর 
দলের নতুন সভ্য মহেন্দ্রকে জাতীয়তাবাদের নতুন মম্্ ব্যাখ্যা করে বলেন £ 
এই নৃতন দল দেশমাতৃকা ছাড়া আর কাহাকেও মা বলে" স্বশকার করে না। 
আনন্দমঠে সম্্যাসীদের “সন্তান আখ্যা দেওয়া হয়--দেশমাতার সম্তান ৷ এবং 
দেশমাতাকে তিন দেবীর রূপে প্রকাশ করা হয়, __জগদ্ধানী, কাল ও দুর্গা । 

তারপর মহেন্দ্রুকে আনন্দমঠের তিন মান্দরে নিয়ে যান মঠের প্রধান 
সন্ন্যাসী সত্যানন্দ । প্রথমে মহেন্দ্রকে জগঞ্ধান্রীর সামনে এনে অনুধাবন করতে 
রলা হয় £ ইনি হচ্ছেন মা যা ছিলেন । এরপর মহেন্দ্ুকে একাট অন্ধকার ঘরে 
নয়ে গিয়ে একাট ভয়ঙ্কর মার্তির সামনে দাঁড় করানো হয় । সত্যানন্দ বলেন ঃ 
ইনি হচ্ছেন মা এখন যা হয়েছেন । এবং সর্বশেষ মাঁন্দরে তাঁকে এক দেবী 
মূর্তির সামনে আনা হয় । তাঁর একপাশে লক্ষণ, অন্যপাশে সরস্বতী ; এবং 
লক্ষী-সরস্বতী অপেক্ষা আধক সৌন্দর্য ও দীঞ্চময়ণ-_াঁর কাছে সমস্ত মানুষ 
অঞ্জলি দিচ্ছে-_সেই দগগাকে দেখিয়ে বলা হয় £ হীন মাযাহবেন। দুর্গা 
দর্শনে অভিভূত হয়ে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে ঃ কবে আমরা এই মা'র দর্শন 
পাবো? সত্যানন্দ বলেন £ যখন তাঁর সমস্ত সন্তান তাঁকে মা বলে' ডাকতে 
পারবে । তারপর মহেন্দ্র দুগ্গামৃর্তির সামনে সন্তানদলের প্রাতশ্রাত (৬০৬) 
পাঠ করে £ “সংসার এবং অর্থ পাঁরত্যাগ করবো, কোনরূপ মোহের আসন্ত 
হবো না, কোনর.প স্মসঙ্গ করবো না, সত্য ও ধর্মের জন্য সংগ্রাম করবো 
এবং এক মায়ের সন্তান হিসাবে জাঁতিভেদ ভুলিব।” তারপর সবাই সমস্বরে 
গান করেন-_বন্দে মাতরম্‌ | 

পরবতাঁকালে বাংলাদেশের প্রথম গোপন িবস্লবী সংস্থা “অনুশীলন 
সামাতি”-র সভাদের এইরকম প্রাতিশ্র্2াতি নিতে হত। 'অশ্নিষুগ*এর প্রথম 
খন্ডে বারীন ঘোষ লিখেছেন £ “অবাবন্দ নজে আমার হাতে কোষমুস্ত আস 
ও গীতা দিয়ে একাঁট কাগজে সংস্কৃতভাষায় লেখা দীক্ষাপত্র পাঠ কারয়ে শপথ 
করান । তার মর্ম হচ্ছে,_দেহে তিন জীবন আছে ও যতাঁদন বিদেশীর 
দেওয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতের মন্ত না ঘটে-_ততাঁদন এই 'িশ্লব- 
ব্রত পালন করে” যাব। যাঁদ কখন এই গুপ্ত সাঁমাঁতর কোন কথা বা ঘটনা 
প্রকাশ কিবা সাঁমাতির আনম্ট কার তা'হলে চক্লের গৃপ্তঘাতকের হাতে 
আমার প্রাণ যাবে 1৮ (পৃঃ ৩৯ )। 

বদ্কিমচন্দ্র কালার এক নূতন সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে কাল ভারতবর্ষের 
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ধবংসোদ্মুখ অবস্থার পাঁরচায়ক ৷ তাঁর কৃফবর্ণ দেশের দৈন্যের পারচায়ক । 
তাঁর নগ্নমার্তির কারণ দেশ তাঁর সমস্ত এম্বর্ধ হারিয়েছে । তাঁর গলায় নর- 
মণন্ডমালা-_কারণ দেশ এক বরাট মমশানে পাঁরণত হয়েছে । শিব তাঁর পদাঁপস্ট 
কারণ ভারতবাসীরা 'নজেরাই তাদের সমাজ ও সমদ্ধকে পদদলিত করেছে । 
সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেন £ আমাদের ভবিষ্যতের দ্বগ্ন হলো দুর্গা । সমস্ত 
দেশ তাঁকে মা বলে? ডাকবে । 

১৯১৬ সালে লর্ড রোনালডসে বাংলার গভর্ণর হয়ে এসে লেখেন £ 
“ষখন ইংরাজরা বাংলাদেশে আসে তখন এই দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা | 
মানুষের মধ্যে কোন তেজ ছিল না, ধর্মের কোন শান্তি ছিল না ; ধর্ম শুধু 
কতকগুলি নিরর৫থক মন্ত্র-তন্ত্ে পারণত হয়োছিল, ফলে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে 
গিয়েছিল । তাই সমস্ত দুর্বল জাতর যা হয়ে থাকে ভারতবর্ষেরও তাই 
হয়োছল। এবং এখানে ইংরেজ শাসন প্রাতশ্ঠিত হয় জাতির এই দৌর্বল্যের 
এবং তদজনিত 'নাক্ষয়তার কারণে । এবং সে-কারণ ভারতবাপণরা ইংরাজ 
শাসন মেনে নেয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে ইংরাজদের সভ্যতা ও 
সংস্কীত। কিন্তু পরে তারা এর থেকে মস্ত হতে প্রয়াস হয় এবং জাতির মধ্যে 
নতুন প্রবন্তাদের আবিভণব হয় যারা জাতিকে আবার তার প্রাচীন আদর্শে 
উদ্জীবত করে। এ*দের মধ্যে বাঁৎকমচন্দ্র দেশকে মা'র স্থানে প্রাতিষ্ঠা করে; 
জাতীয়তাবাদকে এক নতুন আদর্শে প্রাতিষ্ঠিত করে ।”৬ 

অন্টাদশ শতাব্দীর ভারতে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা এবং নৈরাজ্যের 
প্রধান কারণ ছিল মানুষের মধ্যে দেশাআ্মবোধ ও রাজনোতিক চেতনার সম্পূর্ণ 
অভাব । ক্ষণস্থায়ী সরকার, বিদ্রোহ, রাজন্যবর্গের কুচক্র, চক্রান্ত (০91957119- 
০155) এবং খুনোখুনি এত বেড়ে গিয়োছল যে, মানুষ সরকারের প্রাতি সমস্ত 
আস্থা হাঁরয়ে ফেলেছিল এবং সরকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গয়েছিল। 
বন্তুত ভারতবর্ষের হীতিহাস অধ্যয়ন করলে এটা বেশ পারচ্কার হয়ে ওঠে যে 
আমাদের দেশে বারবার বিদেশ থেকে মৃন্টমেয় লোক এসে যে তাদের রাজত্ 
প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তার প্রধান কারণ, দেশের সরকার সম্পর্কে সাধারণ 
মানুষের সম্পূর্ণ উদাসীনতা । সাধারণ মানুষের কাছে দেশের রাজ-সরকার 
শহধমান্ত কর ও খাজনা আদায়কারী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রাজন্যবর্গের 
সাম্রাজ্য-বস্তার এবং বিলাসিতা সাধারণ মানষের মধ্যে সরকারের প্রাত বির্প 
মনোভাব স্ান্ট করেছিল । তাই প্রবাদে দাঁড়য়ে গিয়োছিল__“রাজায় রাজায় 
(৬) 1:010 [২010810585---71)6 17681 01 /98%8709 ১ 7». 99. 
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যুম্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়' 1 লর্ড ক্লাইভ স্বীকার করেছেন যে, যে হাজার 
হাজার লোক পলাশশর যুদ্ধ দেখতে এসেছিল, তারা সকলে যাঁদ একি করে 
ঢিলও ছ'ড়তো তাহলে যুদ্ধে কি হতো বলা যায় না, কিন্তু কেউই ঢিল 
ছোঁড়েনি, সবাই এসোঁছিল মজা দেখতে । এইভাবেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন 
শনরণ হয় । 

দেশের মানুষের দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবাদণ প্রেরণার জাগরণ প্রকৃত- 
পক্ষে ইংরাজ শাসনের পরে, এবং ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষার ফলেই 
সূষ্টি হয়; এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন শুরু হয় ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক 'ব্রটিশ সরকারের হাতে ১৮৬১ সালে শাসনভার তুলে 
দেওয়ার পর | তারপর থেকেই 'ত্রটিশরাজের শোষণ ও নিপণড়ন বিশেষ বৃদ্ধি 
পায় যেটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ততটা প্রকট হয়ান। কিন্তু আগে যা 
সম্ভব হয় নি এখন তা হলো । একদল "শাক্ষত মধ্যাবত্ত 'ব্রাটশ অপশাসনের 
বিরুদ্ধে নূতন পদ্ধাততে আন্দোলন শুরু করলো । তবে, দ্বিমত দেখা গেল 
মত ও পথ নিয়ে । 

বস্তুত ১৮৫৬ সালে বিধবাণববাহ প্রথা আইনানুগ চালু করার পর, 
ব্রিটিশ সরকার আর বিশেষ কোন সমাজ-সংস্কারক কাজ করোনি, বহাদিন পর 
১৯৩০ সালে সারদা আইন পাশ করার আগে । এই 'ব্রাটশ শাসনকালকেও 
খানিকটা মোগল রাজত্বের শেষ পর্যায়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । ১৮৫৭ 
সালের পর ইংরাজ সরকার শুধুমাত্র নিজেদের শাসন বজায় রাখতেই চেয়েছিল, 
ভারতবর্ষের অর্থনৌতক সম্পদ লুঠ করার জন্যে । লর্ড লিটন (1,010 [.51601)- 
এর প্রাতীক্রয়াশীল শাসন-ব্যবস্থা ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষকে তাঁদের 
নিস্পৃহতা (00176160০) থেকে জাগিয়ে তোলে এবং নতুনভাবে জন-জাগরণ 
শুর, হয় । ১৮৭৮ সালের প্রেস আযান, অন্ব-শস্ব রাখা এবং ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
আইন প্রণয়ন, দর্ভক্ষের তহবিলের টাকা আফগান যৃথ্ধে ব্যবহার ; ১৮৮২ 
সালে ইলবার্ট বিল, ১৯০৪ সালে 'বম্বাবদ্যালয় িল--এই সব নতুন আইন 
ও ব্যবস্থা মানুষকে বিদেশী সরকারের বিরদ্ধে উত্তোজত করে তোলে । 

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একজন ইংরেজের সাহায্যেই 
প্রীতীষ্ঘত হয়। সরকারের সঙ্গে দেশের জনমতের একটা যোগাযোগ স্থাপন 
করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য । কিন্তু ১৮৯৬ সালেই জাতীয় কংগ্রেস প্রায় দ-- 
ভাগ হয়ে যায়। একদল যাঁরা নরমপন্থী (14109158658) তাঁরা সবাঁকছুই 
আইনানহগভাবে করতে চান এবং সরকারের সঙ্গে দেশের জনপ্রাতানাধদের 


১৪ 


প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাড়াতে চান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধমে । আর, 
আরেক দল হলেন চরমপন্থী (80600015) 1 এই চরমপম্ধীদের বিশেষ 
প্রাতপাত্ত হলো বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে, এবং চরমপন্ধীদের নেতৃত্বকে নাস 
দেওয়া হয় লাল-বাল-পাল গ্রুপ ( লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও 
'বাঁপন চন্দ্র পাল)। তাঁরা বললেন £ “জাতায় সরকারের পাঁরবর্তে সম্ঠ 


সরকার কাম্য নয়” । তাঁরা দেশবাসদর কাছে আবেদন করলেন বিদেশী সরকারের 
বিরৃত্ধে সায় আন্দোলনে নামতে । 


নরমপম্থীদের পম্থা-_ দেশের সমস্যার সমাধান সরকারের কাছে আবেদন 
ও দরখাস্ত মারফৎ করা । এই পম্ধার বিরৃষ্ধাচরণ করে' অরাঁবন্দ ঘোষ 
(১৮৭২-১৯১৫০ ; পরবতাকালে শ্রীঅরাঁবন্দ ) ১৮৯৩-৯৪ সালে ইন্দুপ্রকাশ? 
পান্নকায় ধারাবাহকভাবে লেখেন । অরাঁবন্দ তখন বরোদার রাজ কলেজে" 
অধ্যাপনা করতেন এবং মহারাম্ট্রের চরমপণ্থ* জাতীয়তাবাদী চিন্তার দ্বারা 
আকৃষ্ট হন। 

এরপর স্বামণ বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 
দেশাত্মবোধের প্রয়োজনীয় ধর্ম ও দর্শনের বাণী প্রচার করেন । পাশ্চাত্য দেশে 
ভারতের দর্শন ও ধর্ম প্রচার করে বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে দেশে ফিরে দাঁক্ষণ 
ভারতের কুদ্বকোনামে বলেন £ “আমাদের দেশের এখন প্রয়োজন লোহার ম৩ 
শান্ত, ইস্পাতের মত মানাসক দংঢ়ুতা এবং অদম্য সাহসিকতা যা কোন বাধা 
মানবে না|”? তান দেশবাসীকে গাঁতা এবং বেদাম্তদর্শন অনুধাবন করে' 
শান্ত ও সাহস সঞ্চয় করতে উপদেশ দেন । গীতার বাণণ ব্যাখ্যা করে বিবেকা- 
নন্দ বলেন £4দুর্বলের (পাঁপ্িবীতে) কোন স্থান নেই । দুর্বলতা থেকেই 
দাসত্ব। দ:বলিতাই মৃত্যু |” 'বিবেকানন্দই প্রথম বাঙ্গালীর মনে মহাজাতির 
আদর্শ ফুটে তোলেন । বাঁতকমচন্দ্র আনন্দমঠে যে মায়ের ছাঁব প্রস্ফাটত 
করেন, বিবেকানন্দ সেই মা-কে জীবন্ত করে' তোলেন । বংশ শতাব্দীর 
গরুতে যে বৈপ্লাবক আন্দোলন বাংলাদেশে শুরু হয় তা" গাববেকানন্দের এই 
দৌর্বল্য পারহার করার প্রচারের প্রত্যক্ষ ফল ; এবং সেই বৈস্লাবক আন্দোলন 
বাঁধ্কমচন্দ্র-রাঁচত আনন্দমঠে সম্ন্যাসীদের গুপ্চ-সংঘের 'ভীতত্তিতে প্রাতাষ্ঠত হয় । 

বৈগ্লাবক চেতনা ও দেশাত্ববোধের যে বাঁজ বাঁৎকমচন্দ্রু এবং 'িবেকানব্দ 


(৭) 'বিমানীবহারণ মজুমদার রচিত, 1৬111102111 138110061150 10 10019? পক্তক্নে 
৯৮৬ পঃ দুষ্টব্য 
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রোপণ করেন তার বিকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এবং ক্রমশঃ মানুষ 
সেই মন্লে আকৃষ্ট হয় ।: যতীন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( পরে ইনি নিরালন্ব স্বামী 
বলে, পারচিত হন ) উনিই প্রথম দেশের শান্ত দিয়ে দেশমাতাকে বন্ধনমন্ত 
করার জন্য সংগঠনের কথা চিন্তা করেন এবং বিবেকানন্দের আদর্শকে বাস্তব 
রূপ দেন। 'তাঁনই প্রথম রাজনোৌতক উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীদের অস্াশক্ষা 
দেবার কথা ভাবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ সালে বরোদায় গিয়ে অরবিন্দ 
ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন।৮ অরবিন্দ তখন [059 পরীক্ষায় অকৃতকাধ হয়ে 
দেশে ফিরে বরোদার মহারাজার গায়েকওয়াড় কলেজের উপাধ্যক্ষ । অরাবন্দ 
বারোদার রাজার 'িশেষ স্নেহভাজন ছিলেন এবং অরাঁবন্দের সুপারিশে যতীন্দ- 
নাথ মহারাজার সৈন্যে অস্ত্রশিক্ষার জন্য ভার্ত হন। সেই সময় বাঙ্গালীদের 
সৈন্যে যোগ দেওয়া নাষন্ধ ছিল, তাই যতীন্দ্রনাথ “যতীন্দর উপাধ্যায় এই 
হ্চানাম গ্রহণ করে' সৈনাদলে ভার্ত হন । 

১৯০২ সালে যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ৯০৮ নং 
আপার সার্কুলার রোডে একটি বাড়ী ভাড়া করে, শিক্ষাকেন্দ্রে স্থাপন করেন । 
এই' শিক্ষাকেন্দ্রে অপ্্রচালনা এবং বৈগ্লাবক রাজনীতি-_ দুই বিষয়েই শিক্ষা 
দেওয়া শুরু হয় । যতীন্দ্রনাথ এই বাড়ীতে তাঁর স্ীকে নিয়ে বসবাস করতে 
থাকেন যাতে পুলিস এটা গোপন বৈশ্লাবক ঘাঁটি বলে' সন্দেহ না করে। 
যতীন্দ্রনাথের এই কার্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দের প্রধানা শিষ্যা 
ভাগনী নিবোদতা এবং এই কেন্দ্রের লাইব্রেরীতে নিবোঁদতা দহশোর বেশী বই 
দান করেন। এই আডডাটির যতশন্দ্রনাথ নাম দেন “ইস্ট ক্লাব? এবং ক্লাবের কার্ষ- 
নর্বাহক সামাতর অন্যতম সভ্যা ছিলেন ভাগনী নিবোঁদতা। নিবোঁদতা। 
ভারতবাসীর কাছে আবেদন করোছলেন আধ্যাত্বক মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা 
ত্যাগ করে' দেশের মুস্ত ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে । 

বারীন ঘোষ তাঁর 'অশ্নিষুগণএর প্রথম খণ্ডে লিখেছেন £ “এক হিসাবে 
তাঁর (অরবিন্দের) বাংলায় বিপ্লবচেষ্টার প্রথম সঙ্গী বা হাতের যন্ত্র ছিলেন 
শ্রাঁতনন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা আমাদের মিলিটারী ষতীনদা ৷ আমার বাংলায় 
আসার ৬ মাস আগে বরোদা থেকে 'িস্লঝান্মে দীক্ষিত হয়ে প্রথম আসেন ঘতীনদা, 
সরলা দেবীর৯ নামে অরাঁবন্দের স্বহস্তালাখত পাঁরচয়পর নিয়ে । যতানদার 


(৮) বারণল্দ্ু কুমার ঘোষ--অন্নিহগা £ পড় ৩৩ 
(১) রবাঁন্দুনাথের ভাগিনেরী। 
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*বশুরবাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার খানা জংশন স্টেশনের কাছে চাল্না গ্রামে ।'"'এই 
তেজস্বী ষুবক যতীন্দ্রনাথকে পেয়ে অরাঁবন্দ ও তাঁর বন্ধু লেফটেন্যান্ট মাধব 
রাও হাতে আকাশের চাদ পেলেন ; দেশের ভাবা মন্ত আয়োজনের জন্য তাঁরা 
এমনই তেজপণুঞ্জদীগ্ত উচ্চাভিলাষী মানুষ খ"জাঁছলেন, ভাগ্যচক্ক করে দিল এই 
মাঁণকাণ্চন যোগ |... আমিই হলাম সার্কুলার রোডের এই রাজনীতির স্কুলের 
প্রথম ছান্ন, তারপর ক্রমশঃ জু্টলো এসে দেবব্রত বসু, নালন মৈত্র, জ্যোতিষ 
সমাজপতি, ভূপেন দত্ব, ইন্দ্রনাথ নন্দী, এই ধরনের অনেক ভাবোন্মাদ মানুষ । 
আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়কে এই বিশ্লব কেন্দ্রুটির সঙ্গে 
পরিচয় কারিয়ে দিলাম । এই ছন্রপাঁত.শবাজী মহারাজের পরমভন্ত মহারাম্ত্রীয় 
ব্রার্মণ পূর্বে দেওঘর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, আমাদের ছান্রজীবনের মন্তগুরু |” 
( পৃঃ ৩৩, ৩৬, ৬৮ )। 

এই ১৯০২ সালেই সতীশচন্দ্র বসু “অনুশীলন সাঁমাত” প্রাতষ্ঠা করেন । 
ইস্ট ক্লাবের মত অনুশীলন সাঁমাতও জাতীয়তাবাদী বিশ্লবের জন্য বাঙ্গাল 
যুবকদের মধ্যে দৈহিক শীল্ত ও মানাসক বল বধির জন্য শিক্ষা দিতে থাকে । 
বাংলাদেশে তখন অল্প রাখার ব্যাপারে বিশেষ কড়াকাঁড় । তাই লাঠিখেলা, কুঁস্ত 
প্রভৃতির মাধ্যমে অনুশীলন সাঁমাত শিক্ষা দত । এগুল প্রচীলত দেশীয় 
শাস্তসাধনার মাধ্যম বলে' সরকারের কোপদষ্ট এড়ানো সহজ 'ছিল। ক্রমশ 
কলকাতা ও আশেপাশে এই ধরনের শক্তিসংঘ ও ক্লাব চারাঁদকে গাজয়ে ওঠে 
এবং বহু ভদ্রসম্তান এই সব ক্লাবে ভার্ত হন। অনুশীলন নামাট সতীশ বসু 
বাঞ্কমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ব' থেকে গ্রহণ করেন । 

ধর্মতত্বে বহ্কিমচন্দ্র অনুশীলন সম্পর্কে আলোচনা করে" লেখেন £ 
অনুশীলন হলো মানুষের সমস্ত ক্ষমতাকে সম্ধ করে" তার সংয্যন্ত করা-__ 
যাতে এই উন্নত ও সমৃদ্ধ শাল্ত ও মননশীলতাকে দশের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ 
করা যায় । স্বামী বিবেকানন্দ এই অনুশীলন সাঁমাত সংগঠন করার জন্য 
উৎসাহ দেন, এবং অনুশীলন সাঁমাতির প্রাতষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা য্যস্ত ছলেন তাঁরা 
বেলব্ড় মঠে স্বামীজীর কাছে প্রায়ই যেতেন এবং স্বামীজীর দ্বারাই তাঁরা 
জাতীয়তাবাদ ও বিশ্লব সম্বন্ধে অনুপ্রোরত হয়েছিলেন । এই বেলুড় মঠেরই 
একজন সন্ব্যাসী স্বামী সারদানন্দ অনুশীলন সাঁমাততে গাঁতা পড়াতেন । 
বাংলাদেশের বিপ্লবের আদর্শের প্রচারের কাজে অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী ও মঠ 
তখন সাক্রয্নভাবে যোগ 'দিয়েছিলেন। অনুশীলন দসাঁমিতিতে বেলুড় মঠের 
স্বামী সারদানন্দের গাঁতা সম্পর্কে শিক্ষাদান তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
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তৎকালীন বৈস্লাবক নেতাদের অনেকেরই এইসব মঠ এবং সন্্যাসীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ ছিল যেজন্য বাংলাদেশের অশ্নিষুগের বৈপ্লীবক আন্দোলনে হিন্দু 
ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে থেকে যায় । 

আপার সাকুলার রোডে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাঁট স্থাপনের কিছ: 
দিন পরেই অরাবন্দ এবং তাঁর ভাই বারীন্দ্রকমার ঘোষ কলকাতায় আসেন । 
উদ্দেশ্য ছিল এই ঘাঁটাটিকে শীল্তশালী করা এবং বাংলাদেশে বৈস্লাবক আন্দোলন 
সংগঠিত করা । অরাবন্দ কিছাঁদন থাকার পর বাঙ্গালীদের দলাদালতে 'বরন্ত 
হয়ে বরোদার় ফিরে যান ; বারান রয়ে যান। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই, 
১৯০৩ সালে, অর বিন্দকে পুনরায় কলকাতায় আসতে হয়, বারীন এবং যতীন্দ্র- 
নাথের মধ্যে মতবিরোধ ও ঝগড়া মেটাতে । সেই সময় অরাবন্দ যোগেন্দ্রনাথ 
বিদ্যাভ্ষণের বাড়ীতে থাকেন। এই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই ইতালীয় 
বিপ্লবী গ্যারবজ্ডি (0811৮8101) এবং ম্যাটাসাঁনর (822101) জীবনী বাংলায় 
লেখেন যা পরে বাঙ্গালশ বিপ্লবীদের কাছে গীতার মতই সমাদৃত হয় । অরাবন্দ 
যখন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে ছিলেন তখন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
( বাঘা তান ) তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে রাজনোতিক শিক্ষা নেন ৷ 

এই সময় অনুশীলন সাঁমাতর সভাপাঁত প্রমথ 'মন্র অরাবিন্দের বরোদা 
গোষ্ঠীর (বারীন, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি) এবং অনুশীলন সাঁমাতির 
নেতাদের এক মিলত বৈঠকে দুই দলকে এক করেন । এই সংযুন্ত অনুশীলন 
সমাতর সভাপতি হন প্রমথ মিন্র ; সহ-সভাপাঁত অরাবন্দ ঘোষ এবং "চত্তরঞ্জন 
দাশ ( দেশবন্ধু ) এবং কোষাধ্যক্ষ হন সররেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( রবীন্দ্রনাথের 
ভ্রাতুষ্পূত্র )। প্রমথ 'মন্তই ( ইনি পেশায় ব্যাঁরস্টার ছিলেন ) প্রথম স্বাধীনতার 
বৈপ্লবিক প্রয়োজনে একটি শান্তশালী সংগঠনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং 
সেই সংগঠনের জনা প্রচেষ্টা করেন । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একাঁট সুসংগঠিত 
বৈদ্লাবক দল গড়ে তোলা--যার একটি গোপন শাখা থাকবে যার মধো ম্বাধী- 
নতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামী কমরা থাকবে এবং একাঁট সাধারণ খোলাখুলি শাখা 
থাকবে যেখানে যে কেউ শারীরক শান্ত সণয়ের জন্য লাঠিখেলা, কুষ্ত করতে 
পারবেন এবং লাইব্রেরীতে পড়তে পারবেন ; এবং এদের মধ্য থেকেই বাছাই 
করে, বিস্লবের প্রত্যক্ষ সংগ্রামী কমর্দের দলে টানা হবে । সাধারণের জন্য 
উন্মৃস্ত শাখাঁটি দলের কর্মী বাছাইয়ের জন্য কাজে লাগানো হবে। এই 
উদ্দেশ্যেই তিন দুটি দলের সংয্যীস্তকরণ করেন যাতে প্রত্যেকটি দলের বাছাই 
করা লোককে ?নয়ে একটি সুসংবদ্ধ বৈশ্লাবক সংগঠন করা যায় । সংষয্ত- 
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করণের পর থেকে অনুশীলন সাঁমাতই বাংলাদেশের প্রথম বৈস্লাবক সংগঠন 
[হসাবে সমস্ত বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু করে । 

১৯০৫ সালে ইংরাজ সরকার বধ্গ-ীবভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই 
অরাঁবন্দ আবার বরোদা থেকে কলকাতায় আসেন । তারপরেই তিনি বরোদার 
চাকরী ছেড়ে দেন বাংলাদেশের বৈস্লাবক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য । 
এই সময়েই তানি “ভবানী মন্দির, নামে একি পস্তকা রচনা করেন যার মধ্যে 
বিশ্লবীদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য নর্দেশ করা হয় । “ভবানী মান্দর' মানুষকে 


শান্তর সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে. যাতে করে' স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট সংগ্রামী হওয়া 
যায়। 


বঙ্গ-বভাগ করার 'সম্ধান্ত ষখন ইংরাজ সরকার নেয় সেই সময় বাংলা- 
দেশের বহ্থানে 'বাভন্ন সামাতি ও আশ্রম সংগাঠিত হয়ে গেছে_ শরীরচর্চা 
এবং 'স্লব-সাধনার উদ্দেশ্যে । এক এক জায়গায় এই সব সাঁমাত এক এক 
নামে গড়ে ওঠে । যেমন, আত্মোন্নাতি সামাত বহুবাজারে, বাঁরশালে বান্ধব 
সাঁমাত, ময়মনাসংহে সুহৃদ ও সাধনা সমাতি, খুলনা এবং ফাঁরদপুরে ব্রতী 
সমাত । এদের সকলেরই উদ্দেশ্য একই ছিল--বপ্লবের কেন্দ্র সংগঠন করা 
এবং পরে এই সমস্ত সাঁমাতিগন্ীলকেই সরকার বে-আইনী ঘোষণা করেন । এই 
সমস্ত সাঁমাতকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করতে হতো এবং এদের 
নেতারা অত্যন্ত শৃঙ্খলাবধ্ধ 'ছলেন, দেশাত্ববোধের আদর্শে অন:প্রাণিত 
ছিলেন৷ এদের সকলেরই আনুগত্য ছিল অনুশীলন সামাতির সঙ্গে । 

১৯০৫ সালের শেষাঁদকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রমথ 'মন্র এবং বারীন 
ঘোষের মধ্যে মতাবরোধ দেখা দেয় বি্লবের পন্থা 'নয়ে। প্রমথ নর মনে 
করেন যে, আগে দেশের সর্বত্র সুশৃঙ্খল সংগঠন করে তারপরে বৈদ্লীবক 
কার্যক্রম শুরু করা উচিত । অপর পক্ষে বারীন ঘোষ মনে করেন যে, বৈস্লাবক 
কার্ক্রম শুরু করলে বাঙ্গালীদের মধ্যে নবজাগরণ শুরু হবে এবং বাঙ্গালীরা 
[ব্প্লবের সামিল হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আরও প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে 
নামবে। ১৯০৬ সালে এই বিরোধ মেটাবার জন্য রাজা সুবোধ মাল্পকের বাড়ীতে 
সারা বাংলার বিপ্লবী সংস্থাগ্লির একটি সভা ডাকা হয়। তাতে সামার়ক- 
ভাবে একটা মিটমাট হয় ৷ কিন্তু কিছাীদনের মধ্যেই বারান তাঁর নিজের একটি 
দল গঠন করেন সরকারের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য । বারীন মনে করেন 
[বস্লবের ক্ষেত্র প্রাতন্ঠার সময় আসন্ন । এবং সেই উদ্দেশ্যেই বারীন ১৯০৬ 
সালের মার্চ মাসে “যুগান্তর নামে একটি পন্িকার প্রকাশ শুরদ করেন । এই 
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পান্তকার পারচালনার ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন দেবব্রত বসু, আরবোলয়ার 
আঁবনাশ ভট্াচার্য ( মানবেন্দ্ুনাথ রায়ের জ্ঞানি ভ্রাতা ) এবং ভৃপেন্দ্রনাথ 
দত্ত (স্বামী 'ববেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা )। এই সময়েই সুবোধ মাল্লক 
মহাশয়ের আর্থক সাহায্যে কাঁলকাতার সান্নকটে যাদবপুরে ন্যাশনাল কলেজ 
গ্রাতিষ্ঠত হয় ; এবং অরাঁবন্দ বরোদার কাজ ছেড়ে ন্যাশনাল কলেজে চাকরী 
নেন। ১৯০৬ সালের নভেম্বর মাসে সুবোধ মল্লক, শ্যামসন্দর চক্রবতর্শ ও 
বাপিন পালের সহযোগিতায় অরাবন্দ “বন্দে মাতরম:, পান্রকার প্রকাশও শুরু 
করেন । 

এই “যুগান্তর? পান্রকার সঙ্গে যাঁর। ধন্ত হলেন তাঁরাই সাধারণভাবে পরে 
যুগান্তর দল বলে" পারিচিত হয়ে গেলেন এবং এ*রা বি্লবীদের মধ্যে চরম- 
পন্থী বলেও আখ্যা পেলেন এবং এই দলটি ষুবক সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র হয়ে 
উঠলো । 

বাঁত্কমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের আদর্শে অন:প্রাণত হয়ে এবং অরাবিদ্দের 
নেতৃত্বে যে বৈস্লাবক মনোভাব বাংলাদেশে সন্ট হলো তার প্রাতক্রিয়া বিশেষ- 
ভাবে পারলাক্ষত হলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯০৬ সালের কলিকাতা 
আঁধবেশনে । এই আধবেশনেই ভাগনী 'নবোঁদতা জাতীয় কংগ্রেসকে পূর্ণ 
স্বাধীনতার আন্দোলনের জন্য প্রন্তুত হতে আহবান জানান, এবং এই আঁধ- 
বেশনেই প্রথম “বন্দে মাতরম গানাট জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পাঁরবোশত হয় ৷ 
এই আঁধবেশনেই লালা লাজপত রায় জাতীয় কংগ্নেসের রাজনোৌতিক পন্থা 
পাঁরবর্তন করে" আরও বেশ সংগ্রামী করার জন্য আহ্বান জানান । এরই 
প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায় ১৯০৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট আধবেশনে | সুরাট 
আধবেশনে জাতীয় কংগ্রেস থেকে লাল-বাল-পাল চরমপন্থীদের বাঁহচ্কার করা 
হয় । 

লাল-বাল-পাল নামে কংগ্রেসের ভিতর যে উপদলাট চরমপন্থী হিসাবে 
পাঁরচিত হয় সেই উপদলাঁটর সনা হয় ১৯০৬ সালের জাতীয় কংগ্রেসের 
কাঁলকাতা আধবেশনে বংগভগঙ্গ আন্দোলনের পররিপ্রোক্ষিতে । এই আধবেশনেই 
অরাঁবন্দ বাংলার কংগ্রেসীদের 'তলককে তাদের নেতা বলে" মেনে নিতে বলেন । 
এই উপদলয় গোষ্ঠীর মধ্যে আবার লাজপত রায় "ছিলেন সর্ব দাক্ষণে, 'বাপন 
পাল ছিলেন মধ্যপন্থী এবং অরাঁবন্দ ছলেন চরম বামপন্থী ।১০ অরাবন্দের 
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স্বদেশী ডাকাতি এবং সম্তাসমলক কাজের সমর্থন করার প্রাতবাদে 'বাঁপন 
পাল নধ্যপম্থা অবলম্বন করেন । 'বাপন পালের সঙ্গে মতপার্থক্যের ফলে 
অরাবন্দ 'বাঁপন পালের কাছ থেকে “বন্দে মাতরম-+-এর সম্পাদকায় দায়ত্ব নিয়ে 
নেন এবং তখন থেকে তাঁর ভাই বারীন ঘোষের “যুগান্তর মারফৎ প্রচারত 
পথকে সমর্থন করেন। অরাঁবন্দ এবং বারীনের সহযোগী, এবং আলপুর 
বোমার মামলার অন্যতম আসামী, হেমচন্দ্র কানুনগোর মতে অরাঁবন্দ প্রথম 
থেকেই বারীনের যুগান্তর দলের সমর্থক ছিলেন এবং ব্যামফিল্ড ফূলারের 
জীবননাশের চেষ্টা, স্বদেশী ডাকাতি এবং সন্াসমূলক পথকে অরাঁবন্দ শুরু 
থেকেই সমর্থন করে এসেছেন ।১১ 

সুরাটে যখন জাতীয় কংগ্রেস 'বিভন্ত হয়, অরাঁবন্দ মনে করেন তা ভগবানের 
ইচ্ছার ফলেই হয়েছে এবং ভালই হয়েছে । সেই সময় অরাবন্দ একটি কেন্দ্রীয় 
বৈস্লাবক দল গঠন করার কথা চিন্তা করছেন, যে-দল দেশে সম-্সরকার 
(0878]191 0০৬10110101) হিসাবে কাজ করবে । বহ্াদন পরে প্রকাশত 
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স্বীকার করেন যে, তান বৈশ্লাবক কাজকর্ম পারিচালনার ২ সঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভাবে 
যুক্ত হয়োছলেন এই কারণে যে, যাঁদ নিক্কিয় প্রাতরোধ ( (9499৩ 15515121000) 
ফলপ্রস না হয় তাহলে 'তাঁন 'বদ্রোহ থোষণা করবেন । 

অরবিন্দ, বারীন এবং অন্যান্যদের জেল হওয়ার পর এবং বিশেষ করে' 
অরাবন্দ রাজনশীত থেকে 'বিদানন নেবার পর এই চরমপন্থী বৈশ্লাবক সংগঠনের 
নেতৃত্ব যতীন মুখোপাধ্যায়ের উপরই ন্যস্ত হয় ; এবং যতীন মুখোপাধ্যায়ের 
ডান হাত” হিসাবে নরেন ভট্টাচার্য (পরবতাঁকালে এন, এন, রায় ) ১৯১৪ 
সালে ঘূগান্তর দলকে পুনরুজ্জীবিত করে” ভারতের প্রথম সশস্ত্র বস্লবের 
উদ্যোগ করেন । 


পরী ীপ্্পপ 


(১১) হেমচন্দ্র কানুনগো- বাংলায় বস্পব প্রচেষ্টা ; পঠ ১১৮-১৪৮ 
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এক ঃ গ্রারস্ত 


১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় । তার কয়েকাঁদন 
আগে- সোঁদন বাইরে খুব ঘনঘটা, প্রবল ব্ন্ট, তার মধ্যে এক নিভৃত সন্ধ্যায় 
একজন ছয় ফুট লম্বা, ধ্চাত-পরা বাঙ্গাল” যুবক কলকাতার জামান রাষ্ট্রদূতের 
সঙ্গে দেখা করেন । অনেকাঁদনের বাসনা পর্ণ হবে এই আশায় তিনি কলকাতার 
জামণান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্র-সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে 
আলোচনা করেন । উদ্দেশ্য ছিল-_ভারতবর্ধ থেকে ইংরাজ রাজন্তের অবসান 
ঘটানো । কয়েকবার এই সাক্ষাৎকার ও আলোচনা চলে । 

এই যুবক হলেন নরেন্দ্রনাথ ভদ্রাচার্য ( পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় বলে, 
পারাচত )। আলোচনার পর উন 1ব্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে 
কলকাতায় আসতে বলেন ; এবং তারপরেই কলকাতার বিপ্লবী সংস্থার এক 
গোপন সভায় যতীন মুখোপাধ্যায়কে বৈপ্লীবক বাহনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ 
নির্বাচিত করা হয় ।৯ তারপর 'তাঁনও জার্মানদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ 
দেন। এই আলোচনার মাধ্যমেই ভারতের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের পাঁরকজ্পনা 
তৈরা হয় । 

১৯১৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর কলকাতার জার্মান রাম্ট্রদূত বাঁললনে 
তাদের সরকারকে জানান ঃ ভারতে “বিশেষ করে বাংলাদেশে গোপন বৈপ্লবিক 
সংপ্থাগূির কাজকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ”, এবং সুপারিশ করেন যে, তাঁর 
“সরকারের ভারতবষে" ইংরাজ-শান্তর অবসান ঘটানোর জন্য এই সুষোগ গ্রহণ 
করা উচিত ; এবং সেকারণ এই বিস্লবীদের সাহায্য করা প্রয়োজন 1”২ 
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জার্মানরা এরপর ব্যাটাভিয়াতে একজন প্রাতানাধ পাঠাবার জন্য বাংলা- 
দেশের বিপ্লবী সংস্থাকে জানান, যাতে করে সেখানে এই অস্ধ্সাহায্যের 
চান্তাটকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া যায় । এই পাঁরকম্পনার প্রধান প্রবস্তা হিসাবে 
নরেন ভট্টাচার্যকে এরপর ১৯১৫ সালের এাপ্রল মাসে ব্যাটাভিয়া পাঠানো হয়_ 
বাঙলার বৈগ্লাবক সংস্থা্লির প্রাতানাধ হসাবে এ পারকম্পনাকে রূপ 
দেবার জন্য । 

একাঁদকে যখন বাংলার ধিপ্লবীরা সশগ্ত িগ্লবের মাধ্যমে ইংরাজ শাসনের 
অবসান ঘটাবার পাঁরকজ্পনা করাছিল, ভারতের অন্যাদকে তখন অন্য এক নাটক 
শুরু হয় । ১৯১৪ সালের ভিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
বাৎসারক আঁধবেশন বসে । সেবার এক বিশেষ আঁতাঁথ এ কংগ্রেসে উপাঁস্থত 
হন এবং তাঁকে সবাই ?িবশেষভাবে অভ্যর্থনা জানায় । এই বিশেষ আঁতাঁথ 
ছিলেন মাদ্রাজের তৎকালীন 'ব্রাটশ গভর্ণর লর্ড পেন্টল্যান্ড । এ আঁধবেশনে 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করে' ইংরাজ সরকারের 
প্রাত ভারতের আনুগ্ত্য জ্ঞাপন করেন । 

মহাত্মা গান্ধীও তখন সবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছেন, এবং কংগ্রেসের 
মাদ্রাজ আধবেশনের কিছ:দন বাদেই মহাত্মা গান্ধী ভারতীয়দের 'ব্রাটশ সৈন্য 
ভার্ত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । সেই মুহূর্তেই নরেন ভ্রাচা ভারতকে 
'ব্রাটশ শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র ি্লবের পাঁরকজ্পনাকে চ.ড়ান্ত 
রূপ দিতে ব্যাটাভিয়া যাত্রা করেন 1১ 
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চাংভাগোতায় বা 


এক পুরোহত ব্রাহ্মণ পারবারে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জন্ম হয় । গর 
পিতা, দীনবন্ধু ভট্টাচার্য মোদনীপুর জেলার ক্ষেপৃত গ্রামে ক্ষেপুতেশ্বরীর 
মন্দিরের পুরোহিত বংশের শেষ প্রধান পুরোহিত ছিলেন । এই বংশের প্রাত- 
গ্টাতার কাছে দেবী (ক্ষেপুতেশ্বরী ) যে 'নর্দেশনামা দেন বলে কাথত আছে, 
সেই নির্দেশে অনুযায়ী এই বংশের জেম্ঠ্য সম্তানই একমাত্র দেবীর সম্মুখে 
পুরোহিত হিসাবে বসবার আঁধকারাী । দীনবন্ধু দেশ ছেড়ে চলে আসার পরই 
এই বংশের পতন শর: হয় । নয়জন ভাই এবং এক বোনকে রেখে দখনবম্ধু গ্রাম 
ছেড়ে চলে আসেন , তবে তিনি প্রাত বংসর অন্তত একবার গ্রামে ফিরতেন তাঁর 
পুরোহিতের আসনে বসে পূজার কাজ শুরু করে দেবার জন্যে এবং সেই সময় 
তিনি একজনকে বৎসরের বাকিভাগ কাজ চালয়ে যাবার জন্য দায়িত্ব দিয়ে 
আসতেন । এই দেবীর কাহনগ এবং প্রাচীন হন্দুদের মধ্যে তিনি যে বিশিচ্ঠ 
স্থানের আধিকাঁরণণ 'ছলেন সেই সম্পর্কে নরেন তাঁর '্মতিকথা'য় পরে 
লেখেন £ 
“দেব-দেবীর ইতিহাসে একসময় এক রাজার দুহিতা 'হসাবে শান্তর 
(00810101706) আবির্ভাব হয় । এই শাল্ত শিবের আরাধনা করেন । 
শব 'ছিলেন দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাযোগী-__পাঁথবীর পুরুষ-শান্ত ; 
[তিনি সবসময় বাঘের চামড়া পরে থাকতেন, ষাঁড়ের পাঁঠে করে সম্পর্ণ 
উদাসীনভাবে মৃতের জগতে ঘুরে বেড়াতেন । তাঁর চারপাশে ভৃত- 
প্রেতের দল । কম্তু যাঁদও শিব স্বর্গ মর্ত পাতালের কোনাকছুর 
প্রতি আসম্ত ছিলেন না, তা'্বন্বেও মহাদেব, জগতের দ্বী-শান্ত, 
সতীর প্রাতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন না। সতীর তপস্যায় সাড়া 
দিয়ে তিনি সতীর বাবার দরবারে হাজর হন। কিন্তু শিবের 
ছন্নছাড়া মর্তত পোষাক এবং তাঁর ভন্তবৃন্দকে দেখে রাজা অতান্ত 
ক্রুদ্ধ হন। তান পণ করেন যে তাঁর কন্যার যাঁদ এই ভবঘ:রেকে-_ 
যার গলায় সাপের মালা-_-তাঁকে 'বিবাহ করবার মত প্রবৃত্ত হয়, তা'হলে 


৫ 


২) 


২৬ 


তানি আর তাঁর কন্যার মুখদর্শন করবেন না। কিন্তু স্তী ও পুরুষ 
শান্তর পরম্পরের প্রাতি পরস্পরের আকর্ষণ একজন সামান্য রাজার উম্মাকে 
অগ্রাহ্য করলো | রাজপ্রাসাদের এম্বর্য ও সুখ ত্যাগ করে সতশ শিবের 
ভুতুড়ে আড্ডায় চলে গেলেন । ৰ 
“রাগে রাজা পণ করলেন এই অপমানের তান প্রাতশোধ নেবেন 1 'তাঁন 
প্াথবীর সমস্ত ব্রাহ্মণদের এক বিরাট যজ্জে আমন্ত্রণ জানালেন । স্বর্গ 
থেকে দেবতারাও এলেন 'নিমান্নত হয়ে ; একমান্ত মহাদেব 'নিমান্প্নত হলেন 
না। কারণ ভত-প্রেতদের এ নেশাখোর নেতা রাজার কন্যাকে ভুলিয়ে 
নিয়ে গেছে। তাই তাকে অপম।ন করা প্রয়োজন । শিব মানুষ এবং 
দেবতাদের এই সংকীর্ণতার উর্ধে ছিলেন কিন্তু অপমানে সতাঁর হৃদয় 
ব্যাথত হয়। তান বাবার কাছে গিয়ে তাঁর মন বদলাবার মনস্থ 
করলেন. 
“সতাীকে তাঁর বাবা আদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন না; উল্টে একজন ভবঘুরে, 
যে *মশানে বসবাস করে, তার সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্যে অপমান করলেন । 
এবং শিবের এই অবমাননা সহ্য করতে না পেরে তাঁর দেহ মাঁটতে 
লুটয়ে পড়ে । এই রকম মুহূর্তে শিব সেখানে উপাঁস্থত হয়--তাঁর 
প্রয়তমার মতত্যুর ব্যথায় ব্যাঁথত হয়ে*-....শোকে জজীরত শিব তাঁর 
প্রয়তমার দেহ তুলে 'ন্রশ্‌লের উপর রাখেন এবং সেই অবস্থায় নটরাজ 
মৃর্তিতে 1তাঁন সেই নটরাজ নত্য শুরু করেন--যাতে পাাঁথবী এবং স্বর্গ 
কম্পত হতে থাকে । 

“এই নটরাজ নৃত্যে যে ভয়ানক কম্পন সাঁষ্ট হয় তার ফলে সতীর দেহ 
খণ্ড-ীবখন্ড হয়ে চতুর্ধারে 'বাক্ষপ্ড হয়ে পড়ে৷ বাহান্ন ভাগে বিভন্ত 
হয়ে যে বাহান্ন স্থানে সতীর দেহখণ্ড পড়ে সেই বাহাল্নাট স্থান 
তীর্থক্ষেত্র হিসাবে গণ্য হয় । এবং ধার্মিক হিন্দুদের সেই বাহান 
তে যাওয়া একাঁট বিরাট ধায় কাজ । সতাীর একটি কোড়ে আঙ্গুল 
ম্বেপুতে পড়ে যেখানে ক্ষেপুতে্বরীর মান্দর গ্রাতষ্ঠা হয় । এই পবিন্র 
অঙ্গীলাঁট একাঁট বাক্সের মধ্যে রাখা হয় এবং প্রধান পুরোহিতের আসনের 
নীচে সোঁট পুতে রাখা হয় ।৮২ 
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'র্যাডিক্যাল 'হিডম্যানিথ্ট পান্রুকায় ৭ই ফেব্রুয়ারপ ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত। 


বংশের এই পুরোহিতের কাজ ছেড়ে এবং তার সঙ্গে মোদনীপরের গ্রামে 
মান্দরের যে বিরাট সম্পার্ত তাও ত্যাগ করে দশনবন্ধু ২৪ পরগনা জেলার 
আরবেলিয়া গ্রামে এক বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের কাজ নিয়ে শিক্ষকতা করতে 
চলে আসেন । তাঁর প্রথম স্তীর মৃত্যুর পর তিনি দাক্ষণ ২৪ পরগণার চাংঁড়- 
পোতা গ্রামের এক সং ব্রাঙ্ষণ পারবারে ১৬৭২ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন । 
তাঁর 'দ্বত"য় স্তীর দ্বিতীয় সন্তান-_নরেন্দ্রনাথ ভন্রাচাষ আরবোলিয়া গ্রামে 
২১শে মার্চ ১৮৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করে ।৩ 

১৮৯৯ সালে দীনবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গ্রাম চাংড়পোতায় চলে যান। 
দীনবন্ধু তাঁর শেষ জীবন গঙ্গার ধারে কাটাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন । আদ 
গঙ্গা- গঙ্গার আদ পথ চাংড়িপোতা কোদালয়ার পাশ 'দিয়ে- এই পথেই 
আগে সাগরে গিয়ে পড়েছিল । এবং সে কারণ দীনবন্ধু তাঁর শ্বশুরকে কিছু 
কিছ টাকাও 'দয়ে যেতেন । তাঁর *বশরের কোন পূ্র-সম্তান না থাকায়, তান 
এ সম্পান্ত দীনবন্ধৃকে হস্তান্তর করে যান ।৪ 

চাংড়ীপোতায় নরেনের অনেক নতুন বদ্ধু হয এবং অনেক নতুন ধ্যান- 
ধারণার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। চাংড়পোতাতেই হরিকুমার চক্রবতাঁর সঙ্গে তাঁর 
বন্ধুত্ব হয়। হরিকুমার ছিলেন তাঁর মাতুলালয় সম্পর্কে ভাই । এবং এই 
হ'রিকুমারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গ্রগাড় হয় এবং দু'জনে সারাজীবন রাজনোতিক 
সহকর্ম ছিলেন । হারকুমার ছাড়াও আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধূত্ব 
হয় এই চাংঁড়পোতায় যাঁদের অনেকেই দেশের মুস্তর জন্য সারাজীবন 
সংগ্রাম করেছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন । এদের মধ্যে ছিলেন সাতকাঁড় 
বন্দ্যোপাধ্যায়৫, শৈলে*বর বস:৬, শৈলেনবরের ভাই শ্যামসূন্দর, ফণী চক্ষবতাঁ? 
এবং আরও অনেকে । 


(৩) এম, এন, রায়ের কানগ্ঠ ভ্রাতা লাঁলত কুমার ভট্টাচার্যের কাছে রক্ষিত তার 'পতার 
ডায়েরী থেকে এই তাঁরখাঁট পাওয়া যায়। ডায়েরশতে বাংলা তাঁরখ ছিল ৮ই চৈ, 
১২৯৩ সাল। 

(৪) লালত কুমার ভ্াচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 'ভীন্ততে লেখা । 

(&) চাংড়পোতার বিস্লবশদলের একজন 'বাঁশষ্ট নেতা, হীন ১৯৩৭ সালে দেউলশ জেলে 
মারা যান। 

(৬) ১৯১৫ সালে বালেশ্বরে 'ইউাঁনভারসাল এম্পোরয়াম' নামে একটি দোকান খুলে উান 
যতন মুখোপাধ্যায়ের গোপন ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন । 

(৭) ইনি নরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার ব্যাটাভিয়া বাবার সময় সঙ্গী হন এবং সেখানে 
ধরা পড়েন। সিঙ্গাপুর জেলে গর ওপর নির্মম অত্যাচার করে ওয় কাছে একা 


৭ 


চাংডীপোতা এবং নিকটবতাঁ হরিনাভি, কোদালিয়া এবং রাজপুর 
গ্রামগ্লিতে তখন সমাজ এবং বিপ্লবের নতুন নতুন চিন্তাধারার ঢেউ এসে 
পোীছেছে। এই অগ্চলেই উনাঁবংশ শতাব্দীর বাংলার বহু ধরায় এবং সামাজিক 
সংস্কারকগণ জন্সগ্রহণ করেছিলেন । এ'দের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন রাজনারায়ণ 
বসদ ( অরাঁবন্দ এবং বারীন ঘোষের মাতামহ ), দ্বারকানাথ 'বদ্যাভূষণ, যান 
বিদ্যাসাগরের সহযোগী ও সোমপ্রকাশের সম্পাদক ছিলেন এবং তী'র ভ্রাতুষ্পর 
শিবনাথ শাম্বী যান পৈতা ছিড়ে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করোছিলেন । এই শিবনাথ 
শাস্ত্রী ছিলেন নরেনের মা'র মামা এবং তাঁর প্রভাব এঁ বংশের ষুবকদের উপর 
খ.ব প্রগাঢ়ভাবে দেখা দেয় । আবার, রাজনারায়ণ. বসু এবং ?শবনাথ শাস্্ীই 
উনাবংশ শতাব্দীর শেষাঁদকে প্রথম গোপন বিশ্লবগ সংস্থা সংগঠনের চেষ্টা 
করেন-_যার প্রভাবেই নবগোপাল মন্ত্র জাতীয় মেলার উদ্বোধন করেন । 

আর একজন যান যুবক নরেনকে অননপ্রাণত করেন তানি ছিলেন 
স্থানীয় স্কুলের ব্রাহ্ম ধমবলম্বা প্রধান শিক্ষক উমেশ দত্ত। উমেশ দত্ত মহাশয়ই 
দ্বারকানাথ বিদ্যভ্‌ষণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি পাঠাগার প্রাতিষ্ঠা করেন । 
নরেন পরে সেই পাঠাগারাঁটর পুনরুদ্ধার করে, এই পাঠাগারের মাধ্যমে সামাঁজক 
এবং সাংস্কীতিক কাজকর্ম করতে থাকেন ।৮ 

সেই সময় বোসের সার্কাস ছিল খুব জনাপ্রয় । এবং এই বোসের সাক্ণাস 
খেলা দেখেই নরেন এবং তাঁর বন্ধুরা শরার-চ্চর ব্যাপারে উৎসাহিত হয় । 
বোসের সাকাস সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলোছলেন ঃ “মতি (বোস ) ঘা 
দেখাচ্ছে তা থেকেই বোঝা যায় দৈহিক শান্ত-সাধনায় বাঙ্গালীরা কি করতে 
পারে ।”৯ 

হারকুমার চক্ুব্তাঁ পরে লেখেন “ছোটবেলা থেকেই নরেন খুব দৌরাত্মাপ্রয় 
ছিল । দুর দূর জায়গায় পায়ে হেটে বেড়ানো এবং বন, জঙ্গল ;বাগানে ঘুরে 
বেড়ানো ওর নেশা ছিল। দোৌরাত্পনা করতে এবং খীরত্বপূর্ণ গঞ্জের বই 
পড়তে নরেন খুব ভালবাসতো । কিন্তু সব সময়েই নরেন দুরের কিছু একটা 
যেন খন্জে বেড়াতো--ষা নাগালের বাইরে, যা কষ্টসাধ্য, যাকে পাওয়া বা 
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অন্ততভুক্তি করা হয়। 

(৮) নরেন ভট্াচার্যয এই লাইব্রেরী সম্পাদক হন এবং প্রয্নাত অধ্যাপক চারচন্্র ভট্টাচাষণ 
যিনি পরে 'বিধবভারতাঁর সম্পাদক হন, তিনি এই লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট হন। 

(৯) ভাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়-বিপ্লবণ জীবনের স্মাত ; পৃঃ ১১৭ 


০২ 


জানার জনা গভাঁর সাধনার প্রয়োজন | বহৃরান্রি নরেন “শানে কাটিয়েছে ভূত 
দেখার জন্য । এবং পরে ম্মশানঘাটই বিগ্ষাবীদের গুপ্ত সভা ডাকার জন্যে 
নরেনের সবথেকে প্রিয় জায়গা হয়ে উঠোঁছল” ।১০ 

সাহাসকতা এবং অজানার পেছনে ছোটা এই দুটো জাঁনষই নরেনকে 
অশান্ত করেছিল । প্রায়ই নরেন চাংড়পোতা থেকে পায়ে হেটে ৩০ মাইল 
দূরে বেলুড় মঠে যেত, এবং ক্রমশ আরও অনেক মঠ ও আশ্রমে যেতে শুরু 
করে। তাছাড়া শৈশব থেকেই বাবার কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে, নরেন 
প্রাচীন ভারতীয় ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিল । 

১৯০১ সাল নাগাদ নরেন শবনারায়ণ স্বামীর সঙ্গে পারাচিত হয় । শিব- 
নারায়ণ স্বামীর দীঁক্ষণ কাঁলকাতায় একাঁট আশ্রম 'ছিল এবং কোদালয়ায় তার 
একাট শাখা ছিল ৷ কাঁথত আছে গিবনারায়ণ স্বামী পাই "বদ্রোহের একজন 
পলাতক আসামী ছিলেন । শিবনারায়ণ স্বামী মনে করতেন বহু শতাব্দী ধরে 
যে জাতি-ভেদ এবং অন্যান্য সংকীর্ণতা ভারতীয় সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছে 
তাহাই ভারতের অধঃপতনের প্রধান কারণ । তাই 'তাঁন এমন সব মান্য 
খ*জতেন যারা হিন্দ; সমাজের এইসব দোষন্লুটি সংশোধন করে সমাজকে তার 
প্রাচীন গাঁরমায় প্রাতিষ্ঠত করতে পারবে এবং প্রকৃত মান্তর পথ-প্রদর্শক হতে 
পারবে । নরেনের চা'রান্রক এবং আদর্শগত দ্‌ঢ়তায় মুগ্ধ হয়ে 'শবনারায়ণ 
স্বামী ওকে যোগ এবং বৈপ্লাবক রাজনীতি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে শুরু করেন । 
এই শবনারায়ণ স্বামীর কাছেই নরেন লাঠি খেলাও শেখে । প্রকীতি এবং 
দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানের পিপাসা নরেনের বেড়েই চলে এবং শিবনারায়ণ স্বামীর 
কাছে তার শিক্ষা চলতে থাকে । শিবনারায়ণ স্বামী সূর্যের উপাসক ছিলেন 
এবং সমস্ত রকম সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিলেন । একাঁদন নরেন হাঁর- 
কুমারকে বলে £ “সর্যই সবরকম শান্তর উৎস; সেই মহাশন্ত সম্বন্ধে 
জানতে চাই ৮৯১ 

আরবেলিয়ায় থাকাকালীন নরেন চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্পর্কে পড়ে- 
ছিলেন । মহারান্ট্রের এই চাপেকার ল্রাতৃদ্বয় পুনাতে একটি “হন্দ? ধর্মের 
বাধা দূরীকরণ সাঁমাতি” গঠন করেন । নরেন শিবনারায়ণ স্বামীকে প্রায়ই 
এই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে এবং 'িতিলক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো । 


(১০) হরিকুমার চক্রবতর-মানবেন্দ্রনাথ স্মরণে ; র্যাঁডকাল হিউম্যানিষ্ট এযাসোসয়েশন 
কর্তৃক প্রকাশিত ; পৃঃ ৩ 
(১১) হরিকুমার-এঁ ; পঃ ৪ 


৯ 


শতঙ্গক ১৮৯৭ সালে সরকার কর্তৃক রাষ্ন্রোহতার আভযোগে আভষুন্ত হন । 
নরেনের বৈগ্লীবক রাজনশীত 'পঞ্পর্কে এই আগ্রহ দেখে শিবনারায়ণ স্বামী 
ওকে জাতীয়তাবাদ এবং বিপ্লব সম্বন্ধে শক্ষা দিতে থাকেন । দেশকে 
ণবজাতীয় শাসন থেকে মস্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে শিবনারায়ণ 
স্বামী নরেনকে দেশের মানুষকে ধর্মাম্ধতার মোহ এবং বন্ধন থেকে মুক্ত করার 
জন্যও উদ্বুদ্ধ করেন ।৯২ গাঁতার উপদেশ উল্লেখ করে শিবনারায়ণ স্বামী 
নরেনকে বলেন যখন কোন মহৎ কিছুর জন্য প্রচেষ্টা করবে তখন সব 
সময়ই কতকার্ধতার কথা ভাববে না এবং যে পদ্ধাত এই মহৎ কার্ষের জন্য 
অবলম্বন করবে সেই পথ সম্পকে বিচার করবে না। 

কিন্তু শবনারায়ণ স্বামীর কাছে শিক্ষানাীবাঁশ করেও নরেনের অশান্ত 
মন সন্তুষ্ট হয় না। এক সাধুর কাছ থেকে অন্য সাধু, এক আশ্রম থেকে 
অন্য আশ্রমে, নরেন যাতায়াত করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে যোগ ও ব্যায়াম চর্চাও 
চালিয়ে যেতে থাকে । এই জ্ঞানাজজনের অশান্ত প্রচেষ্টা ও সাধু অন্বেষণের 
সময় নরেন তৎকালীন বিখ্যাত বৈষব সাধু, রামদাস বাবাজীর সঙ্গে পারাঁচত 
হয় | রামদাস বাবাজীর কাছ থেকে তখন নরেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং ভারতের অন্যান্য 
প্রাচীন ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে শিক্ষা নিতে থাকে । নরেনের অধ্যবসায় এবং 
আনিসান্ধংসু দেখে রামদাস বাবাজী মুগ্ধ হন এবং নরেনকে তাঁর শিষ্য 
করতে চান ।৯৩ 

নরেনের জ্ঞানীপপাসার কিন্তু 'নবাত্ত হয় না। এবং আরও জানবার 
ইচ্ছা তার মনকে আরও অশান্ত করে তোলে । িকছু করার জন্যে নরেন 
সেই সময় ব্যাকুল হয়ে ওঠে । স্বাধীনতা এবং প্রকৃত মযাস্তর সাধনায় নরেন 
শনজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজত করতে চায়। ১৯০৩-৪ সালে একাঁদন রান্রে 
নরেন হরিকুমার এবং শৈলে*বরকে বলে “আমাদের একটা কিছু করতে হবে ।১৪ 
তনজনে ঠিক করে তারপর দিন ভোরে তারা বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে 
মানুষের মীন্ত ও স্বাধীনতার প্রকৃত পথ কি জানবার জন্য । জানতে হবে কোন 
পথ প্রকৃষ্ট, জানতে হবে মুক্তির সংজ্ঞা কি ? 


(১২) শবনারারণ স্বামীর আর একজন ছাত্র বলেন £ শিংনারায়ণ স্বামধ মনে করতেন যে 
তাঁর সমস্ত ছাদের মধ্যে নরেনই প্রকৃত বিস্লবী ছিল এবং আদশগতভাবে তাঁর 


সব থেকে প্রিয় ছিল। 
€১৩) 'বিদ্বাববেক-হারিকুমার চক্রবত প্রবন্ধ ; পৃঃ ২৫৫ 
€১৪) হরিকুমার-পৃঃ ৬ 


৩০ 


পরাঁদন সকালে বাড়ী থেকে বোরয়ে নরেন পাপে হেটে আরবোলয়ায় 
যায়। আরবোলয়াতে নরেনের সম্পকাঁয় ভাই আবনাশ ভট্রাচার্যের সঙ্গে দেখা 
হয়। আঁবনাশ তখন ১০৮ নং সার্কুলার রোডের ইন্ট ক্লাবের সভ্য । আঁবনাশ 
নরেনকে রাজনোৌতক স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে অনুপ্রোরত করে--বলে 
দেশের স্বাধানতা সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন আদর্শবাদী যুবক । 

আঁবনাশ নরেনকে বারীন ঘোষের সঙ্গে পাঁরচয় করিয়ে দেয় । ইস্ট ক্লাব 
পাঁরদর্শন করে এবং বারীন ঘোষের সঙ্গে কথাবাত্ণী বলে নরেন চাংড়পোতায় 
ফিরে আসে । ফিরে এসেই নরেন হাঁরকৃমার, শৈলে*বর সবাইকে 'মাঁলত 
করে বলে আমাদের এইরকম একাঁট সংগঠন চাংড়পোতায় করতে হবে। 
চাংড়পোতায় যে সংগঠন নরেন গোড়ে তোলে এই সংগঠনাঁট পরে যতাঁন 
মুখোপাধ্যায়ের একটি শস্ত ঘট হয়ে দাঁড়ায় । এবং যুগান্তর দলের পুনর্গঠনের 
ব্যাপারে এই চাংড়পোতার সংগঠনাঁটর বিশেষ অবদান ছিল ।৯৫ 

এই সময় স্বাধীনতার যে আদর্শ নরেনের মনের মধ্যে ফুটে উঠোছল 
তা শুধু বিজাতীয় শাসন থেকে মুক্ত হওয়া নয়, মানুষের সামাগ্রক মনুক্তির 
আদর্শই নরেনকে অন:প্রাণত করেছিল । যাঁদও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং 
জাতীয়তাবাদী 'বস্লবের আদর্শ এবং ধ্যান ধারণায় তখন থেকেই নরেন 
একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ কঠের, তবুও মনে হয় সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে তাঁর মন 
ক্রমশ ধাপে ধাপে এগোতে থাকে , এবং রাজননীতিই তার একমান্র চিন্তা এ কর্ম 
হয়ে ওঠে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । কিন্তু স্বাধীনতা ও মুক্তির যে 
দার্শীনক ভীত তাঁর গোড়া থেকে সুদ্‌ঢভাবে প্রাতঘ্ঠিত হয়েছিল সেই আদর্শ 
শেষাঁদন পর্য"্ত তার মধ্যে ছিল । জীবনের শেষ দিকে, ১৯৪৬ সালের ৬ই 
হইতে ১৮ই মে দেরাদুনের র্যাঁডিক্যাল ডেমোক্লোটিক পাটীর রাজনোতিক শিক্ষা 
শাবরে বন্তৃতা প্রসঙ্গে নরেন, ( তখন মানবেন্দ্রনাথ রায় ) বলেন £ 

“ৰখন ১৪ বৎসর বয়সে স্কুলের ছাত্র হসাবে আম আমার রাজনৈতিক 

জীবন শুরু কাঁর-যা হয়তো সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে-__তখন 

আমার আদর্শ ছিল মান্তর আদর্শ । প্রাচীনপন্থী বপ্লকীরা মাম্তরই স্বস্ন 

দেখতেন । সে যুগে আমরা মার্কস পাঁড়নি । সর্বহারাশ্রেণী সম্পর্কে 

আমরা সচেতন ছিলুম না। কিন্তু তাসব্বেও বহু 'বিস্লবীই তাঁদের 

জীবনের বহু মূল্যবান সময় জেলে কাঁটয়েছে, ফাঁসর মণ্ডে সহজেই জীবন 





১৫) বসমতণ (সাপ্তাহিক ) ; পৃথবীন মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে ॥ 


৩১ 


দান করেছে। সর্বহারা শ্রেণীর আদর্শে তারা একাজ করোন । শ্রেণী 
সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন না । কিভাবে মানুষের অবস্থার 
পাঁরবর্তন হবে সে সম্পর্কে তাঁদের কোন 'নাদ্ট ধ্যান-ধারণা ছিল না। 
কিন্তু সব সব্বেও তাঁরা মানুষের দদর্দশা ঘোচাতে চেষ্টা করেছেন, সর্বস্ব 
পণ করে । সেই আদর্শের অনপ্রেরণাতেই আম আমার রাজনোতিক জীবন 
শুরু করি । এবং আজও আমি সেই আদর্শ থেকেই আমার অনযপ্রেরণা 
পাই, কার্ল মাসের তিন খন্ড “ক্যাপট্যাল' থেকে বা মাকসবাসীদের 
লেখা হাজারো বই থেকে নয় ৷ আদর্শবাদী মানুষ স্বাধীনতার সেই প্রাচীন 
আদর্শ দ্বারাই অন:প্রোরত হয়েছে 1৯১ 

১৯০৫ সালে নরেনের গিতা দীনবন্ধু মারা যান। মারা যাবার আগে 


তাঁর জেগ্ঠ্য পুত্র সূশীলকে তান বলে যান £ “দোনার৯+ অনেক উচ্চ 
আদর্শ আছে ; ওকে দেখো” ৯৮ সুশীল এবং নরেনের অন্যান্য ভাই-বোনেরা 
তাঁদের পিতার এঁ শেষ ইচ্ছা সর্বতোভাবে মেনে ছিল। 


(১৬) এম, এন, রায়-ব৩%/ 01160686101) ; পৃঃ ১৮৩ 
(১৭) নরেন ভট্রাছার্ষ্যর পিতৃদত্ত ডাকনাম । 
(১৮) লালত কুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 


৩৭ 


দ্ুই ৪ বৈপ্লবিক রাজনীতির গুরু 


১৯০৫ সাল । নরেন তখন স্কুলের ছান্র। বাংলাদেশে বিরাট রাজনোতিক 
উত্তেজনার শুরু হয়েছে ৷ এই উত্তেজনা সৃষ্টির আপাত কারণ ছিল তদানন্তন 
ইংরাজ বড়লাট বাহাদূর লড“ কাজনের বাংলাদেশকে বিভন্ত করার সিদ্ধান্ত । 
এত বড় একটা প্রদেশ এক শাসনের অন্তর্ুন্ত থাকার অনুপযোগী-_এই যুক্তি 
দৌঁখয়ে লর্ড কাজন বাংলাদেশকে 'িভন্ত করার 'সদ্ধান্ত নেন । 'কন্তু বাঙ্গালীরা 
পণ করল এই বঙ্গ-ভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে ৷ এই বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধ- 
তার আন্দোলনের উপরই বাংলাদেশের বৈশ্লাবক আন্দোলন শুরু হয় ।* 
বার্ধফ্ু রাজনীতিবিদদের পথ এবং সভা সাঁমাত ও দরখাস্ত মারফৎ শাসকদের মত 
ও সিদ্ধান্ত পারবর্তন করার জন্য উপদেশ পাঁরত্যাগ করে বাঙ্গাল? যুবকরা প্রতাক্ষ 
সংগ্রামের পথ গ্রহণ করল । নয়া জাতীয়তাবোধ এবং হিন্দুধর্মের আদর্শে অনহ' 
প্রাণিত যুবকদল স্বামী 'ববেকানন্দ এবং বাঁৎকমচন্দ্রের আদর্শবাদ দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নিল । বিবেকানন্দ এবং বাঁৎকমচন্দ্ু 
ছাড়া আর যাঁরা তাদের অননপ্রাণত করল তাঁরা হচ্ছেন ইতালীর বৈশ্লাবক 
দারশনক ম্যাটাজান (%822101) এবং গ্যারিবল্ডী (081008191) । ইতালা, 
ফ্রান্স এবং আয়ারল্যান্ডের বিপ্লব তাদের পথ-্রদর্শক হলো । এবং ১৯০৪ 
সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এশিয় শান্ত জাপানের জয়লাভ তাদের উৎসাধহত করল। 

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ বিভন্ত করার সিদ্ধান্ত হয় এবং 
সেই বখসরই ১৬ই অক্টোবর তা কার্ষে পাঁরণত করা হয়। বস্তুত বঙ্গ-ভঙ্গ 
বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় ১৯০৪ সালে খন কার্জন সাহেব ঢাকায় প্রথম 
এই 'বিভান্তকরনের কথা বলেন। দুই বঙ্গের নেতারা তখন থেকেই বঙ্গ-ভঙ্গ 
বিরোধিতা শুরু করে এবং ক্রমশ সমস্ত বাংলাই এই আন্দোলনে যোগ দেয় । 


(১) (তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ) চার্লস টেগার্ট-ভারতে নাশকতামূলক আন্দোলন 
(60011501010 [10019) [১৯৩২ সালের ১লা নভেম্বর ইংলদ্ডে 2১০৪! 
15100116 ৯০০7০ তে প্রদত্ত বন্তৃতা ] পৃঃ ৭ 


৩৩ 


এই রঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে ১৯০৫ সালের শেষাঁদকে ভারতের. 
জাতীয় কংগ্রেসের আধবেশনে প্রথম “বন্দে মাতরমত গানটি গাওয়া হয় এবং এট 
জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। এবং এই ১৯০৫ সালেই ভাগনী নিবোদতা 
প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে বস্তুতা করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে বলেন £ এখন 
প্রত্যেক ভারতীয়ের একমাত্র কর্তব্য হলো স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেওয়া, 
আধ্যাত্মিক ম্যস্তর জন্য সাধনা এখন নয় । এবং ১৯০৫ সালেই অরাঁবন্দ 
“ভবানী মান্দর লেখেন । এই “ভবান? মন্দির”-এ অরাবন্দ বিস্লবের পথ 
ও আদর্শ 'লাপবদ্ধ করেন । 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ই নরেন আত্মোল্লাত সাঁমাতির নেতৃবৃন্দ 
ইন্দ্রনাথ নন্দী এবং অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং কলকাতায় বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের সভা-সামতিতে যোগ দিতে থাকেন । নরেন সব সময়েই হেটে 
কলকাতা যাতায়াত করত এবং সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকেও নিয়ে 
আসতো । তার এইসব সভা-সাঁমাতিতে যোগ দেওয়াটা স্কুলের নতুন হোডমাস্টার 
মশায়ের কানে পেশছায় এবং তান নরেনকে এইসব রাজনোতিক সভা-সাঁমাতর 
সঙ্গে সংস্পর্শ ত্যাগ করার জন্য বলেন এবং সাবধান করে দেন । 

এই সময় সররেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের চতুর্দকে বঙ্গভঙ্গের 
বিরুদ্ধে সভা করে বেড়াচ্ছিলেন । এই সময়ই সরেন্দ্রনাথ “ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদের জনক” (88091 ০01 100181) 18010021157) আখ্যা পান । বাংলাদেশকে 
বঙ্গমাতা আখ্যা দিয়ে, স:রেন্দ্রনাথ ইংরাজদের মাতৃহননের অভিযোগে আঁভয্ত্ত 
করেন এবং ইংরাজ শাসকদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন ৷ এই সময় নরেন 
কোদালিয়ায় সুরেন্দ্রনাথের একটি সভার আয়োজন করে । কোর্াঁলয়ায় আসার 
উপলক্ষ্য করে নরেন তার স্কুলেও একাঁট সভার আয়োজন করে এবং সম্মানিত 
আতাঁথ সুরেন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করার জন্য একটি 'মাছল সংগাঠত করে । 

কিন্তু তৎকালীন নূতন হেড মাস্টার মশায়ের কাছে এই সভা অনুষ্ঠান 
করার জন্য অনুমাতি চাইলে তান তা? নামঞ্জুর করেন। পরে, এই সভা 
ও মিছিল করার জন্য নরেন ও তার সাতজন সঙ্গীকে স্কুল থেকে বাঁহচ্কার 
করা হয়। এই সাতজনের মধ্যে হারকুমার চক্রবতাঁঁ এবং শৈলে*্বর বস-ও 
ছিলেন ।২ এর 'িছাদন পরেই নরেন হারকুমারকে বলে £ “সভা-সামাতি করে 
ইংরাজদের তাড়ানো যাবে না। তাদের জোর করে তাড়াতে হবে ।”৩ 


(২) হারকুমার চক্ধবতঁ-মানবেন্দ্রনাথ স্মরণে ; পৃঃ ৬ 
(৩) কালিচরণ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৷ 


৩৪ 


জীবনের এই সাম্ধক্ষণে কিছু করার জন্য এবং তার একটি উপষুস্ত পথ 
খ'জে বের করার জন্য ওরা আস্থর হয়ে উঠোছল।৪ এই সময় ওদের হাতে 
বহ্ধবাম্ধব উপাধ্যায় প্রাতিষ্ঠত এবং সম্পাদিত “সন্ধ্যা” পান্তুকার একটি সংখ্যা 
এসে পেশছায় । “সন্ধ্যার সম্পাদকশয় ওদের মনকে খুবই প্রভাবিত করে । 
সম্পাদকীয়টিতে লেখা ছিল “আমরা চাই পূর্ণ ম্বাধীনতা । যতাঁদন দেশে 
ফাঁরঙ্গীদের এতটুকুও আ'ধপত্য থাকবে ততাঁদন দেশের কোন মঙ্গল হবে না। 
যাঁদ পর্ণ স্বাধীনতা অন করার কাজে না লাগে তাহলে ম্বদেশীয়ানা, বিদেশ” 
দ্ুব্য বর্জন, সবই আমাদের কাছে নিরর্থক ।” 

এই সময়ই শৈলেশ্বর বসুর কাকা, কেদারনাথ, ওদের স্বামী বিবেকানন্দের 
“কর্ম যোগ” বইখান দেন । কেদারনাথ বিবেকানন্দ সামাতর সভ্য ছিলেন এবং 
ভাগনী নিবোঁদতার কাছ থেকে বই পত্তর পেতেন। হিকুমার লিখেছেন 
“প্রথম হাতে পড়ল স্বামীজীর “কর্ম যোগ” । চোখে পড়ল লেখা আছে-+7€ 15 
০৪৫৪ 10 ০০ 28০119৫ 11780 10 06০ 01790801160 (নিা্লিগু থাকা 
অপেক্ষা কর্মে নিয়োজিত হওযাই শ্রেয় )- এঁক কথা ! সন্্যাসী বলছেন 
গ্যাটাচমেন্টের কথা ! সারারাত কর্মযোগ পড়লুম-উত্তোজত হয়ে উঠলুম 
এমনই যে, রাতে ঘুম হল না। কিছুঁদন পরে স্বামীজীর “বর্তমান 
ভারত" পেলুম । এবার আমাদের জীবনের গাঁত ঠিক হয়ে গেল । স্বামীজীর 
কর্মসন্ন্যাসই আমাদের আদর্শ । কর্মত্যাগের সন্ন্যাস নয় । বাঁ্কিমচন্দ্রের অনু- 
শীলন মতের কথা শুনেছি । যতীন মুখাজঁর (বাঘা ঘতীন ) সঙ্গে পারাচত 
হয়েছি । চোখের সামনে ভাসছে বাঁঞ্কমচন্দ্রের “মা যা হইবেন? সেই দ্বস্ন। 
ণববেকানন্দের “কর্ম যোগ”, বিত্মান ভারত? দল আমাদের অনুসরণের আদর্শ 
আর কর্মপন্থা 1৮৫ 

এই' সময় রামদাস বাবাজী নরেন ও হরিকুমারকে ডেকে পাঠান । “রামদাস 
বাবাজী ডেকে পাঠালেন, সারা রাত বোঝালেন, কিন্তু কিছু হলো না, 
স্বামীজীর পথই আমাদের পথ- আমাদের দেবতা আমাদের দেশ”৬ । এর পরই 
নরেন ও হারকুমার বেলুড় মঠে স্বামী সারদানদ্দের সঙ্গে দেখা করে । সারদা- 
নন্দ তখন অনুশীলন সাঁমাততে গীতা পড়ান । সারদানন্দই ওদের অনুশীলন 


(৪) হাঁয়কুমার-পৃঃ ৭ 

৫৫) বস্লবশ আন্দোলনে স্বামণজীশর গ্রভাব_হরিকুমার চক্রবত” ; িশ্বাবিবেকে প্রকাশিত ; 
পৃঃ ২৫৪ 

(৬) এঁ-পঃ ২৫৪ 


৩ 


সমিতির সম্পাদক সতীশ বোসের সঙ্গে পারচয় কাঁরয়ে দেন । ১৯০৫ সালের 
গোড়ার দিকে ওরা দুজনে অনুশীলন সামাততে যোগ দেয় এবং অল্প সময়ের 
মধ্যেই সতীশ বোসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ।? ডাঃ যাদুগোপাল 
মুখোপাধায় ডঃ ভূপেন দত্তের “অপ্রকাশিত রাজনৌতক ইতিহাসে” লিখেছেন ঃ 
“নরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার প্রথম পাঁরচয় হয় ১৯০৫ সালে অনুশীলন 
স'মাতিতে । তার সঙ্গে হরিকুমার চক্রবতর্শও ছিলেন” ( পৃঃ ১৯৭ )। 

১৯০৫ এবং ১৯০৬ সালে নরেন এবং হারকুমার অনুশশলন সাঁমাতর 
কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৪৯নং কর্ণওয়াঁলিস স্ট্রীটেই বসবাস করতে শুরু করে এবং 
সেখান থেকে চাধাড়পোতায় যাতায়াত করে । কয়েক মাসের মধ্যেই ওরা চাধাড়- 
পোতায় অনুশীলন সাঁমাতর একাঁট শাখা প্রাত্ঠা করে এবং সেখানে একঠি দল 
তৈরী করে। ১৯০৭ সালে চাধাড়পোতায় ওরা একটি লা'ঠ খেলা, কুষ্তা 
ইত্যাঁদ ব্যায়াম চ্ঠার বড় অনুষ্ঠান আয়োজন করে । এই অনহ্ঠানে ঢাকা 
অনুশশলন সামাতর পীলন দাস লাঠিখেলা দেখান । 

অনুশীলন সাঁমাততে থাকাকালীন নরেন বিপ্লব সম্বন্ধে এবং 'বিস্লবের 
ইাতহাস সম্বম্ধে অনেক পড়াশুনা করে, এবং গ্যারবলাড, ম্যাটাসান এবং 
অন্যান্য বিপ্লবীদের জীবনী পড়ে । এই সময় নরেন অনুশীলন সামাতির সং- 
গঠনকে বাড়াবার জন্য কাজ করতে থাকে । যতীন মুখোপাধ্যায়ের ঘাঁনচ্চ 
সহযোগী নাঁলনী কর প্রথম ১৯০৬ সালে অনুশীলন সাঁমাতর কার্ধালয়ে 
নরেনের সহিত পাঁরচিত হন । নরেনের সঙ্গে নালনী করের পারিচয় কারিয়ে 
দিয়ে সতীশ বসু বলেন “নরেন এইমাত্র মালদা থেকে সাঁমাতর কাজ সেরে 
হেটে ফিরেছে” ।৮ 

প্রায় এক বছর পর, নরেন, হাঁরকুশার এবং অন্যদের উপর থেকে স্কুলের 
বাহত্কারের আদেশ তুলে নেওয়া হয় এবং ওদের এন্ট্রেম্স পরীক্ষা দেবার অন:- 
মাত দেওয়া হয় । অন্যান্য ছেলেরা পরীক্ষা দেয় : কিম্তু নরেন ও হারকুমার 
পরীক্ষার ফি-এর টাকাটা জমা না দিয়ে, সেই টাকা সম্বল করে অনুশীলন 
সামাতর হয়ে উাঁড়ষ্যায় দৃর্ভক্ষের ব্লানকার্যে যোগ দিতে চলে যায় । উীঁড়ধ্যার 
শ্লানকার্ষে তাদের নিষ্ঠা এবং কর্মক্ষমতা দেখে সাঁমাতর সকল নেতাই মুণ্ধ 
হয়ে যান এবং তারপরই ওদের অনুশীজন সামাতর গোপন সংদ্থায় নেওয়া 


থে) |. বি. £২০৬ £ জশবন ও দশশন ( বাঙ্গলা পুস্তিকা )-মুকুন্দলাল সরকার কর্তৃব 
১৯৫৬৮ সালে প্রকাশত ; পৃঃ ৪ 
(৮) নাঁলনণ করেন সহিত লেখকের সাক্ষাৎকারের ভীত্ততে । 


৩৬ 


হয় ।৯ এই গোপন সংগ্থায় ভার্ত হওয়ার সময় নতুন সভ্যকে গঁতা হাতে ধরে 
_র্গীতার উপর একটি তরোয়াল রক্ষিত থাকবে-_হোমের আগুনের সামনে 
অথবা কালীর সামনে দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরণ লড়াই করার প্রাতজ্ঞা 
নিতে হয়। এবং প্রাতজ্ঞা নেওয়ার সময় নিজের রন্তু দিয়ে নাম লিখতে 
হতো। নরেন ও হারকুমার রন্ত দিয়ে নাম লিখতে অস্বীকার করে। 
সতীশ বোসকে নরেন বলে “আমার প্রাতিজ্ঞার দাম কি রন্তের চেয়ে কম 2১০ 
এবং রন্ত দিয়ে নাম না লিখেই নরেন ও হারিকুমার অন:শীলন সামাতর গোপন 
সংস্থার সভ্য 'হসাবে ভার্ত হয় । 

উঁড়ষ্যাতে নরেনকে জয়পুরের রূরিয়াহাট ক্যাম্পের দায়িত্ব দেওয়া হয় । 
এই ক্যাম্পের অধীনে ১২ কেন্দ্র ছিল। এই ক্যাম্পে হরিকুমার অসুস্থ হয়ে 
পড়ায় সতাঁশ বোস হারকুমারের জায়গায় ডাঃ আঁম্বনী রায়কে পাঠান । 
আঁশ্বনী রায় অনুশীলন সাঁমাতির পুরাতন সভ্য । আঁম্বনী রায় লেখককে 
বলেন £ “রারয়াহাটে থাকার সময় নরেনকে দেখলঃম একাঁদন কিছুই খেল 
না। সোঁদন পার্ণমা । সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের খাওয়া দাওয়া শেষ হল, 
সন্ধ্যা হয়ে গেছে-নরেনকে দেখল:ম বাঁধের দেওয়ালের উপরে উঠে বসতে । 
বহুক্ষণ সেখানে চাঁদের ওপর স্থির দৃণ্টি রেখে নরেন যোগাসনে বসে 
আছে । পলক পড়ছে না। আম নরেনের কাছেই দীড়য়োছলুম ৷ ষখন 
যোগাসন থেকে নীচে নেমে এল, আম নরেনকে জিজ্ঞাসা করলুম : “এর 
উদ্দেশ্য কি? নরেন প্রথমে কিছুই বলতে চায় না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার 
পর নরেন বলে £ “অশ্বিনী, আমি অতান্ত দরিদ্র ঘরে জন্মেছি । পাঁথবর 
বহুস্থানে বহু বিখ্যাত লোক আছে-আমি হয়তো কোনওাদনই তাদের সঙ্গে 
ধমালত হতে পারবো না। তাই পার্ণমার রাধে পূর্ণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে 
থাকি । যদি সেই সব মহান ব্যান্তরাও সেই সময় চাঁদের দিকে তাকায় 
তাহলে চাঁদের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে একটা সংযোগ হবে? 1৮১১ 

অনুশীলন সাঁমাততে যোগ দেওয়ার পর থেকেই নরেনের বিপ্লবী 
সাংবাদকতার দিকে ঝোঁক দেখা যায় । ৪৯ নং কর্ণওয়ালস স্ট্রীটে থাকার 
সময় নরেন প্রায়ই “বেঙ্গল” (818811 ) পাত্রকার তৎকালীন সহ-সম্পাদক 
কালীনাথ রায় (পরে ইন লাহোরের ০৪০৩ পাকার সম্পাদক হন ) এবং 
(৯) শরৎচন্দ্র ঘোষের সাঁহত সাক্ষাৎকার । 


(১০) কালচরণ ঘোষের সাহত সাক্ষাৎকার । 
(৯১) ডাঃ অশ্বিনণ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণণ হইতে । 


“পনউ ইন্ডিয়া” পান্রকার পঞ্চানন মজঃমদারের সঙ্গে দেখা করতে পটলডাঙ্গার 
শশাঙ্ক জোয়ারদারের বাড়ীতে যেতো ।১২ যাঁদও নরেন এঁ সব পান্তীকায় 
কিছু 'লখেছেন কিনা সঠিক জানা যায় না ; তবে ১৯০৭ কিংবা ১৯০৮ সালে 
“যগাম্তর' পান্তিকায় নরেন একটি প্রবন্ধে লেখে £ “জনতার বাণাই ভগবানের 
বাণী” ; এবং উপসংহারে লেখে £ “একমাত্র ভারতের জনগণেরই আঁধকার 
তাদের 'নজেদের ভাগ্য 'নর্ধারণ করার। ইংরাজরা জোর করে ভারত- 
বাসীর উপর তাদের শাসন চাঁপয়ে দিয়েছে । ভারতের জনগণের উপর 
ইংরাজদের রাজস্ব করার কোন আঁধকারই নেই ৷ সেই' অন্যায় শাসনকে অম্বীকার 
করার এবং দেশ থেকে সেই শাসনের অবসান ঘটানোর জন্মাধকার প্রত্যেক 
ভারতবাসীর আছে” ।১৩ এই সময় নরেন প্রচুর পড়াশুনাও করে এবং নরেনকে 
সেই সময় বিদ্লবীদের মধ্যে একজন পড়াশুনা করা যুবক হিসাবে গণ্য করা 
হতো । এবং তখন থেকেই িস্লবীদের মধ্যে নরেনকে বাঁদ্ধমান এবং সাহসী 
বলে অনেকেই শ্রদ্ধা করতে শুরু করে 1১৪ 
কিছুঁদন পরের একটি ঘটনায় নরেনের সম্মান 'িস্লবীদের মধ্যে 
এবং বিশেষ করে সতাঁশ ঘোষের কাছে আরও বেড়ে যায়। এই ঘটনাটি 
১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্ধোদয় যোগের সময় ঘটে। অধ্ধেশদয় 
যোগের সময় বহু তীর্থযান্রী, বিশেষ করে মাহলারা, দূর দূর জায়গা থেকে 
কলকাতায় আসে গঙ্গায় স্নান করার জন্য । অনুশীলন সামাতর বহু 
স্বোচ্ছাসেবক এদের সাহায্য করার কাজে যোগ দেয়। হঠাৎ অনুশীলন 
সামাতর কার্যালয়ে খবর আসে যে ইংরাজ সোনকরা মাঁহলা তীর্থযান্রীদের 
ছাড় 'দয়ে অশ্র্থভাবে সারয়ে 'দচ্ছে এবং মাঁহলা তীর্থযান্নীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার 
করছে । সতীশ বোস ভয়ানক রেগে যান । ডাঃ আঁম্বনী রায় বলেন £ 
সৈন্যদের উপর দূর থেকে গুলি চালানো যাক। নরেন তখন বলে গাল 
চালালে তার প্রীতাক্রিয়া খারাপ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্ালশ এবং মিলিটারা 
(১২) শরৎচন্দ্র ঘোষের সাঁহত সাক্ষাংকার। শরৎচন্দ্র ঘোষ মনে করতেন যে এই সময় 
নরেন এ পান্রকা দ,হাটতে িছ- কিছ; 'িখতেনও । 
(১৩) নির্বান স্বামীর সাহত সাক্ষাৎকার । নির্বান ঈ্বামখ মন থেকেই এই লাইনগ-াল বলে 
যান। যুঙান্তর পান্রকার এ সংখ্যাট সংগ্রহ করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 
তবে আরও দু'একজন এ লেখাঁট যে নরেনের এবং সেটি যৃগাণ্তরে প্রকাশিত 


হয়েছিল তা বলেন । 
(১৪) শ্রদ্ধের হেমচন্দ্ু ঘোষের সাঁহত সাক্ষাতকারের 'ভাত্ততে । 


৩৮ 


তাদের অত্যাচার তো বাড়াবেই, সরকারও অনুশীলন সামাতর সভাদের সন্দেহ 
করে তাদের 'নপীড়ন করবে । 

নরেন চারজন সাহসা ও শাল্তমান স্বেচ্ছাসেবক চায় । তাদের প্রত্যেককে 
একটি করে ছোট লাঠি তাদের শার্টের আস্তানার মধ্যে লাকয়ে নিয়ে ওর 
সঙ্গে আসতে বলে ।১৫ এই চারজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন অধ্বিনী রায়, 
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রাঁসকলাল দত্ত এবং নগেন দত্ত । এদের সঙ্গে 
নরেন এসপ্ল্যানেড এলাকায় যায় এবং প্রথমে সৌনকদের ব্যবহার সম্বন্ধে 
আভিযোগ যাচাই করে । তারপর তার সঙ্গীদের এ সৌনকদের ঠিক 'প্পিছনে 
দাঁড়য়ে তার 'নশানার অপেক্ষা করতে বলে । এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা পাঁচ 
জনে পাঁচাট সৌনকের মাথার গপছন 'দকে কানের ঠিক পেছনে জোরে একাঁট করে 
লাঠির থা মেরে চলন্ত দ্রামে উঠে পড়ে । অন্য যে সব স্বেচ্ছাসেবকরা ঘটনা?টর 
প্রাতীক্রয়া কি হয় দেখবার জন্য অপেক্ষা করাঁছিল তারা পরে বলে এঁ পাঁচজন 
সৌনক অঠৈতন্য অবস্থায় মাতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের সকলকেই 
হাসপাতালে য়ে যেতে হয় । সোনকদের তৎক্ষণাৎ এ এলাকা থেকে সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর আর কোন অশোভন ঘটনা ঘটে 'ন। 

নরেনের প্রতি অতান্ত সন্তুষ্ট হয়ে সতীশ বোস সোঁদন বলেন £ “নরেন, 
একাঁদন তুম আমাদের মধ্যে একজন কেউকেটা হবে ।৮৯৬ 


(১৫) অনেক 'িগ্লবীর কাছে (ভূপাঁত মঙ্মদার এবং আরও অনেকে ) শুনোছি নরেন 
ছোট লাঠি খেলায় খুবই ওস্তাদ 'ছিলেন । 
(১৬) ডাঃ আঁশ্বন" রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 


তিন £ যতীন মুখোগাধ্যায় 


সাকুলার রোডের ঘাঁটি, ইস্ট ক্লাব, প্রাতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই 
যতশন্দ্ুনাথ বন্দোপাধ্যায় ও বারীন ঘোষের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয় | সে- 
কারণে যতনন্দ্রনাথ ১৯০৩ সালে সাকুর্লার রোডের আস্তানা ছেড়ে সাঁতারাম 
ঘোষ স্ট্রীটে একাঁট মেস বাড়ীতে 'গয়ে ওঠেন । এখান থেকেই যতীন্দ্রনাথ 
যোগেশ্দ্রনাথ 'বদ্যভূষণের সহযোগীতায় তাঁর রাজনোতিক কার্যকলাপ চালাতে 
থাকেন । এই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভ্ষণ মহাশয়ই ম্যাটাসাঁন এবং গ্যারবজ্ডির 
জীবনগ বাংলায় লেখেন । এশর বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দ যাতায়াত 
করতেন এবং সদর ঘরে 'লখে গিয়োছলেন ১৯২৫ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হনে ।৯ গবদ্যাভূষণ মহাশয়ের ম্যাটাঁসাঁন এবং গ্যারবাঁজ্ডর জীবনী বিপ্লবীদের 
মধ্যে খুবই প্রিয় ছিল এবং অনুশীলন সাঁমতির রাজনোতক শিক্ষা ক্লাসে 
পড়ানো হতো । যতদন্দ্রনাথকে অরাবন্দ খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন ।২ 
যতান্দ্রনাথ এবং বারীনের অনুরোধেই অরাবিন্দ ১৯০৩ সালে কলকাতায় আসেন, 
গুদের বিরোধ মেটাতে । এই সময় অরাবন্দ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 
বাড়ীতে থাকেন । 

অরবন্দ কলকাতা থাকার সময় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের পত্র শচীম্দ্র- 
নাথ যতন মুখোপাধ্যায়কে অরাবন্দর সঙ্গে পাঁরচয় কারয়ে দেন । শঈ'ন্দ্রনাথ 


(৯) খৃবশবাধবেক £ হগিকুমার চক্রধতণর “বগ্লধশ আন্দোলনের স্বামধজশর প্রভাব 
পৃঃ ২৫৩ । 

(ই) ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এই লেখকের স'হত সাক্ষাৎকারের সময় বলেন ঃ 
যতখন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদা থাকাকালীন অরাঁবন্দকে 'বগ্লব রাজনখধাততে 
যোগ দেওয়া জন্য অনুরোধ করেন এবং রাজনশীততে টানতে সম" হন বলেও 
ডাঃ মুখোপাধ্যায় দাবী করেন । 

(৩) শোভাবাজার রাজবাটশতে একটা সম্বর্ধনা সভ।য় যতাঁন মুখোপাধ্যায় প্রথম স্বামশ 
[ববেকানন্দের বন্তুতা শুনে মুগ্ধ হন । পরে কলকাতা স্লেগ মহামারীর সময় 
যতশন মুখোপাধ্যায় স্বামণজশর সঙ্গে ঘাঁনষ্টভাবে পারচিত হন-ঘ্লাণকাের মাধামে | 


পণ 


অম্বর গৃহর আখড়ায় যেতেন এবং সেখানেই ঘতশন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
পাঁরচত হন। যতীন মুখোপাধ্যায় যখন অরাঁবন্দের কাছে আসেন, তখন 
অরাঁবন্দ তাঁকে তাঁর 'তিন-দফা বৈস্লাবিক পারিকজ্পনা সম্বম্ধে বলেন । এই 
পাঁরকষ্পনা হলো £ 

১। (ক) যুবকদের মধ্যে শরীরচর্চা এবং অস্ত পারচালনা শিক্ষা শুরু 

করা। 

(খ) বিাভন্ন স্থানে গোপন সংগঠন গোড়ে তুলে বৈপ্লাবক আদর্শ 
প্রচার করা । 

(গ) সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি করা । 

২। স্বাধীনতার প্রয়োজননয়তা সম্বন্ধে ভারওবাসীদের উদ্বুদ্ধ এবং 
সচেতন করা এবং তার জন্য পহীস্তকা, পান্রকা এবং সভা-সামাতির 
মারফৎ প্রচার করা ৷ 

৩। জন প্রাঁতষ্ঠান গঠন করে তার মাধ্যমে অসহযোগ (ি০৪-০০- 
01১01811017, নিস্কিয় প্রাতরোধ আন্দোলন (78551 16515021706), 
ধবদেশী দ্রব্য বর্জন (০০9০০ ০06 10161) %09০9৫5) এবং রাস্ট্রের 
মধ্যে রাষ্ট্র গঠন করা (9৪110 01) ০01 51210 ৬/11]). 50266) । 

অরাঁবন্দ আরও বলেন ৪ বদেশশ প্রভাবত শিক্ষা প্রাতষ্ঠান বজন, 

জাতীয় শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান গঠন, জনগণের নিজস্ব আদালত গঠন করে বিচার 
ব্যবস্থা প্রচলন, নতুন আইন প্রনয়ন এবং স্বেশাসেবক বাহনী গঞ্জ করে তাকে 
কমশ জাত'য় সৈন্যে পাঁরবার্ধত করা-_এ সবেরই প্রয়োজন । 

নরমপন্থ জাতীয়তাবাদ নেতারা 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের অধীনে ডোম?নয়ন 

স্ট্যাটাস লাভ করতে চাইছলেন । অরাঁবন্দের নেতৃত্বে চরমপশণ্থীরা আরও 
এগয়ে গেলেন, তাঁরা 'ব্রটিশ রাজের শাসন থেকে পর্ণ স্বাধীনতা তাঁদের 
লক্ষ্য স্থর করলেন । 

এই চিন্তাধারার মূল প্রবন্তা এবং তাঁত্বক 'হসাবে অরাঁবন্দ হিংসাত্মক সং- 

গ্রামের পথের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন ; তবে সেই সঙ্গে জনসাধারণকে 
উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রোরত করার জন্য আহিংস পন্থার প্রয়োজনীয়তার 


যতন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ভাঁগনশ নবোঁদতা বিলখেছেন £ একজন যুবক আমান 
সঙ্গে দেখা করতে আসেন যার একমান্ত আদর্শ 'ছিল স্বাঘীজশর নামের চারিপাশে 
ভারতশয় যুবকদের সংগাঠত করা ( ২৩শে সেপ্টেবব ১৯৬৫ সালের সাপ্তাহিক 
বসূমাঁতিতে প.থবধন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে )। 


০৯১ 


কথাও বলেন । এবং আঁহংস অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের আদর্শ 
প্রথম অরবিন্দই “বন্দেমাতরম? পল্লিকায় প্রচার করেন। অবশ্য অরাঁবন্দ এবং 
বাঁপনচন্দ্র পাল দু'জনেই আহংস অসহযোগ আন্দোলনকে জনগণকে উদ্বুষ্ধ 
করার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন, স্বাধীনতা লাভের 
পথ হিসাবে নয় । 

যতগন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন বিপ্লবের আদর্শ এবং পথ 'নয়ে 
কথাবার্তা বলাছলেন তখন অরাবিন্দ বলেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে 
সাহাষ্য করার জন্য অনেক বিদেশী শন্তি এগিয়ে আসবে । এই সব কথাবাতণার 
পর যতন মুখোপাধ্যায় অরাবন্দের বিশেব ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর উপদেশ 
মত অস্ত, অর্থ এবং 'বি্লবের উপযন্ত্র মানুষ সংগ্রহ করতে 'নজেকে নয়োজত 
করেন ।৪ 

এর 'কছাাদন পরেই যতীন মুখোপাধ্যায় “ছান্র-ভাণ্ডার” বলে একাট 
প্রতিষ্ঠান গড়েন । এর মধ্যে 'ছলেন 'নাখলেশবর রায় মৌলিক, কার্তক দত্ত, 
ইন্দ্রনাথ নন্দ+, পাবত্র দত্ত এবং আরও অনেকে । এইসব স্বেচ্ছাসেবক অনুশীলন 
সামাতর 'বাভন্ন শাখা থেকে সতীশ বোস পাঠান । “গান্র ভান্ডার” ছাত্রদের 
সমবায় সংস্থা ?িহসাবে গাঠত হয় এবং এটি 'বপ্লবীদের যোগাযোগ রক্ষার 
কাজে একাঁট বিশেষ মূল্যবান সংস্থা হয়ে ওঠে । যতান মুখোপাধ্যায় 'নজে 
বাংলা সরকারের স্টেনোগ্রাফারের চাকরী করতেন এবং সেই সুযোগে 1তাঁন 
অনেক কিছ গোপন তথ্য জানতে পারতেন । ছাত্র ভান্ডার” মারফৎ তান 
[িস্লবীদের সরকারের তাদের সম্বন্ধে নিদেশ আগে থাকতেই জানয়ে 
দিতেন যাতে বপ্লবীরা সাবধান হয়ে যায় । 

১৯০৭ সালের প্রথমাঁদকে নরেন যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম 
পাঁরাচত হয় তার গনকটাত্নীয় ফণ' চক্রবতর্ঁণ মারফৎ এবং ক্রমশ নরেন যতীন 
মুখোপাধঠায়ের একজন বিশেষ অন:নাগী হয়ে ওঠে । 

বারীন ঘোষ যখন মানকতলায় মুরারীপুকুর গার্ডেনস-এ তাঁর বোমা 
তৈরীর কেন্দ্র স্থাপন করে তখনও নরেন বারীনের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে যুস্ত ছিল । 
এই সময় বারন অরাবন্দের নেতৃত্বে নিজস্ব একটি দল গঠন করেন ।* ঘযতাঁন 
মুখোপাধ্যায়ও এ দলের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন । এই সময় দুটি ঘটনা ঘটে। 


৪২, 


বারীন ধতীন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বর্প হয়ে ওঠেন এবং হঠাৎ একাঁদন 
মন্তব্য করেন “সরুকারী কর্মচারী কি করে বিপ্লবী হবে £৬ যতীন মুখো- 
পাধ্যাক্লের কানে এই মন্তব্যটি পেশছায় । এবং তারপর থেকে মর্মাহত যতাঁন 
মুখোপাধ্যায় মানকতলায় যাওয়া বম্ধ করে দেন। 

এই সমস্ত বারীন তাঁর কোন শিষ্য অন্য কোন নেতার কাছে, বিশেষ করে 
যতীন মুখোপাধ্যায়ের কাছে, যায় এটা অপছন্দ করতে থাকেন । তখন যতীন 
মুখোপাধ্যায়ও ষুবকদের কাছে অতান্ত প্রুয় হয়ে উঠাঁছলেন । এর কারণ 
ছিল বতাঁন মুখোপাধ্যায়ের স্নেহপ্রবণতা এবং সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে থাকা ৷ 
তাছাড়া আর একাঁট 'জনষ যতন মুখোপাধ্যায়কে যুবকদের কাছে প্রিয় 
করেছিল, সোৌঁট তাঁর শারীরক শান্ত । কোন অস্ত না নিয়েই 'তাঁন একবার 
একটি বাঘ মেরৌছিলেন- এটাই ছল তার শারীরক শান্তর একাট বিশেষ পারচয় 
যে জন্য তান “বাঘা ঘতগন” বলে পাঁরাচিত হন । 

*৯০৭ সালে ননেনের সম্পকাঁয় ভাই ফণী চক্রবতী দাঁজীলং থেকে 
কলকাতায় ফিরে আসে । দাঁজীলংএ থাকার সময় ফণী চক্তবতণ৭ যতখন 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘাঁনম্তভাবে পাঁরচিত হয় । যতীন মুখোপাধ্যায় ফণা 
চক্রবতর্গকে চাধাড়পোতায় নরেন এবং অন্যানাদের সঙ্গে পারাচত হয়ে 1বস্লবা 
রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাঁহত করেন । ফণী চকুবতাঁ কলকাতায় 
শফরে নরেনের ঘাঁনষ্ঠ বম্ধু হয়ে ওঠে এবং নরেনের সঙ্গে বারীনের গুপ্ত আড্ডায় 
ও যাতায়াত শুরু করে । কিন্তু ফণী যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ 
রাখে । এতে বারীন রেগে যান এবং একাদিন ফণীকে যতীন মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে সংঘ্রব না রাখার জন্য আদেশ দেন । হাঁতিমধ্যে যতীন মুখোপাধ্যায় 
সম্পকে” বারীনের মন্তব্য অরাবিন্দের কানে পেশছায় এবং এই মন্তব্যের জন্য 
অন্যান্য ধিস্লবীদের মধ্যেও কিছুটা তিন্ততা সৃণ্টি হয়। অরাবন্দ যতীন 
মুখোপাধ্যারকে অত্ান্ত স্নেহ করতেন; তিনিও এ মন্তব্যে সন্তুষ্ট হতে 
পারেনান ॥। বারাঁন ফণীকে তিরস্কার করার পর, নরেনও যতাঁন মুখো- 
পাধ্যা়কে আরও ভাল করে জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং ফণীকে সঙ্গে 
নিয়ে একাদন যতন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে । তারপরই 
নরেন বারীনের সঙ্গে তার যোগাযোগ প্রায় 'বাছন্ন করে যতীন মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয় । 


বা পক এ ৯৯৯» 


(৬) 


এ সম্পর্কে নরেন নিজেই পরে লেখে ঃ 

“একটি কথোপকথনের কিছুটা আম শুনতে পাই । আম তখনও অন্য 
এক 'দাদা'র দলভুস্ত এবং শুনতে পেলাম 'তান তাঁর এক চেলাকে 
ধমকাচ্ছেন তার দ্বিধাগ্রস্থ আনুগত্যের জন্য । এই চেলার অপরাধ সে 
অন্য এক দাদার কাছেও যাতায়াত করছিল । শেষকালে ক্রোধে উত্তেজিত 
হয়ে চেলাটি বলে £ “দাদা, কেন আপাঁন আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 
বারণ করছেন £ তিন তো আমাকে তাঁর দলভুন্ত হওয়ার কথা বলেন 'ন ; 
তার তো কোন দলই নেই” । এই অদ্ভুত দাদা সম্পকে জানবার কৌতূহল 
আমার বেড়ে গেল । এই গুরুভাইকে যখন তার “দাদা” ধমক ধামক দেওয়া 
শেষ করলো আম তার সঙ্গে আলাদা দেখা করলুম। পরের দিন এই 
গুরুভাই আমাকে সেই অন্য দাদা'র কাছে নিয়ে গেল, যে দাদা ছেলে 
ধরার জন্য ব্যস্ত নয়। এবং আমি চিরকালের মত সেই দাদার কাছে ধরা 
পড়ে গেলুম। সেই সময় আমি ভাল করে ব্দাঝাঁন কি আকর্ষণ তাঁর 
ছিল...পরে আম বুঝেছি তাঁর কি গুণ আমাকে আকৃষ্ট করোছল । 
সেটি তার ব্যান্তত্ব। তারপর এ যুগের বহু বিশিষ্ট ব্যান্তর সঙ্গে পাঁরাঁচিত 
হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে । এরা সবাই বিশ্ব বিখ্যাত এবং মহান 
ব্যন্তি। কিন্তু যতীনদা ছিলেন সৎ মানুষ এবং আজও আমি এরকম 
একজন সৎ মানুষ পাহীন। সমস্ত দাদারাই আকর্ষণ করার চেষ্টা করতো) 
শুধু যতীন মুখাজ+র মধ্যেই সেই আকর্ষণীয় শীস্তাট ছিল” ।+ 

যতীন মুখোপাধ্যায়ই নরেন, হারকুমার এবং ফণীকে বলে সমাজসেবামূলক 


কাজে 'নাজেদের নিয়োজিত করতে এবং সমাজসেবার মাধ্যমে গোপনে বিস্লবের 


(৭) এম, এন, রায় লাখত “যতশন মৃখাজশ”, ( ইণ্ডিপেশ্টেপ্ট হীন্ডয়ায় ২৬শে ফেব্রুয়ারশ 
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৬৯৪৯ প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে ) 

৯১৯৪৯ সালে যতন মুখারঁ স্মারক কাঁমটি র্যাঁডক্যাল ডেমোক্রেটিক পার'র 
নেতাদের এঁ কাঁমাটতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান । কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের 
সঙ্গে যৃস্ত হওয়ার পর থেকে এম, এন, রায় ( নরেন ভট্রাচার্য ) জাতীয়তাবাদী 
নাশকতামূলক বিপ্লব সম্পর্কে তার বিরোধীতা বহদ্ভাবে প্রকাশ করেন । সেজন্য 
এই নিমল্প্রণের কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বে বাংলা দেশের পাট" এম, এন, রায়কে 
তাঁর মতামত জানাতে বলে। উত্তরে এম, এন, রায় তান মৃখাজাঁ সম্পর্কে এই 
শ্রচ্ধাপূর্ণ রচনাটি লেখেন । বহঃ র্যাডিক্যাল প্রথমে খুব 'বাচ্মত হয়, পরে তারা 
এম, এন, রায় সম্পকে আরও ভাল করে জানতে পারে । লেখক ॥ 


প্রস্তুতি করতে ।৮ যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কিছুদিন 
পরেই নরেন ও হরিকুমার বাংলা দেশের বাঁকুড়া জেলার ছেদাপাহাড় পার্বত্য 
অঞ্চলে গিয়ে বন্দুক ছোঁড়ায় শিক্ষানীবশী করে । এবং অক্পাঁদনের মধ্যে ওরা 
৪০/৪৫ জনের একটি দল তৈরী করে ফেলে যারা সবাই ম্বাধীনতার জন্য 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। এই দলে ছিলেন খাদরপুরের ডাঃ শরং 
মিশ্র, চেতলার চারু ঘোষ, ন্যাতড়ার ( দক্ষিণ ২৪ পরগণা ) হেম সেন ইত্যাঁদ । 
চেতলার একজন মুসলমান ভদ্রলোক, নুর মহম্মদ, বন্দুক মেরামতের কাজে 
দক্ষ ছিলেন এবং অস্ব্রশস্তের ব্যবসা করতেন, তিনি এই দলকে বেশ কিছু 
বন্দুক বিক্রয় করেন । এইসব বন্দুক চেতলার চারু ঘোষের বাড়ীতে রাখা 
হতো। পরে সুন্দরবন অণ্চলেও এরা বন্দুক ছোঁড়া শিখতে এবং শেখাতে 
যেতেন ।* 


(৮), অল্লক টকুবতশর সঙ্গে সাক্ষাৎকার | 
(৯) রী 


চার ৪ স্বাদশী ডাকাতি এবং রাজনৈতিক হত্যা 


১৯০৬ সালের মাঝামাঝি থেকেই বারীন অনুশীলন সাঁমাতর লাঠি খেলার 
সংগঠন ও প্রচারে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । তখনই বারীন ঠক করেন 
যে বৈস্লবিক প্রচার এবং কার্যকলাপের মাধ্যমেই দেশে বৈগ্লাবক চেতনা আনতে 
হবে। বারীন এবং তাঁর সহযোঁগরা সেই সময় "যুগান্তর" নামে একটি পল্রিকা 
প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয় িস্লব প্রচারের জন্য । এর থেকে বারীন এবং প্রমথ 
মিন্ন মহাশয়ের মধ্যে মতদ্বৈধতা শুরু হয় । ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে 
বারীন, দেবব্রত বসু, আবনাশ ভট্টাচার্য এবং ভূপেন দত্ত (স্বামী বিবেকা- 
নন্দের কাঁনম্ঠ ভ্রাতা ) “যুগান্তর পান্নিকা প্রকাশ করেন । বারীনের দলের 
সঙ্গে প্রথম মিত্রের ঝগড়া মেটাবার জন্য সুবোধ মঙল্ল্িক মহাশয়ের বাড়ীতে একাঁট 
সারা বাংলা বিপ্লবী সম্মেলন অন্াষ্ঠত হয়। এই সম্মেলনের পর প্রথম মত 
মহাশয় বারীনের পাঁত্রকাকে সমর্থন করতে সম্মত হন। কিন্তু তা সত্বেও 
দুই দলের ঝগড়া বেড়েই চলতে থাকে । প্রমথ মিত্র মনে করতেন ষে সবশ্তু 
উপযুক্ত বিপ্লবী সংগঠন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণার কথা চন্তা 
করা অর্ধাচীন কাজ হবে । তিনি আরও মনে করতেন যে, প্রস্তুতি না করে 
কোনরকম কাজ করলে যতটুকু সংগঠন হয়েছে তাও ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে 
পারে। 

এর কিছুঁদন পরই যতীদন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বারীনের সঙ্গে ব্মাগত 
ঝগড়ার ফলে কলকাতা ছেড়ে চলে যান । 'ণই সময় ষতীন্দ্রনাথ উত্তর প্রদেশ 
এবং পাঞ্জাব ভমণ করেন এবং সর্দার আঁজত সং এবং আরও অনেককে 'বিস্লবা 
রাজনীতিতে অনঃপ্রাণিত করেন । যতীন্দ্রনাথ এই সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন 
এবং 'নিরালম্ব স্বামী নামে পাঁরচিত হন । 

যতীন মুখাজাঁর জ্যেন্ঠ পত্র এই সময় মারা যায় এবং তানি ও সম্ধ্যাস 
নেবার উদ্দেশ্যে হারম্বার যান । হারদ্বারে যতাঁন মুখাজৰ ভোলানন্দ গারর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । ভোলানন্দ গার তাঁর গুরু ছিলেন । ভোলানন্দ গর 
গুঁকে পুনরায় রাজনীতিতে ফিরে যাবার জন্য উপদেশ দেন। ভোলানন্দ 
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গারই ষতাঁন মুখাজাঁকে বলেন £ “তোমায় এখনও দেশের জন্য অনেক কাজ 
করতে হবে” । ভোলানন্দ 'গাঁরর আশ্রমে তখন অনেক 'বিপ্লবীই আশ্রয় 
নিতেন এবং পরে তাঁরা গুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । তান মুখাজাঁ এই সময় 
নিরালদ্ব স্বামীর সঙ্গেও দেখা করেন এবং তাঁর কাছে রাজনোৌতক শিক্ষা নেন । 
যতাঁন মুখাজাঁ পরে তাঁর সমস্ত রাজনোতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে 'নিরালম্ব 
স্বামীর পরামর্শ নিতেন । হারিদ্বার থেকে ফিরে এসেই যতীন মুখাজ”" 
বিস্লবী কাজকর্মে আরও মনোনবেশ করেন । এবং তখনই তান বারীনের 
বোমা তৈরীর কেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত হন এবং ইংরাজদের সশস্ব বলব মারফং 
তাড়ানোর জন্য বিভিন্ন দল সংগঠন করতে শুরু করেন । 

ইতিমধ্যে নরেনও বারীনের সঙ্গে ঘাঁনস্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছে । 
বারীনের সঙ্গে ওর পাঁরয় পূর্বেই হয় আরবোলিয়ার আঁবনাশ ভট্রাচার্ষের 
মারফং । নরেন তখনও অনুশীলন সাঁমাতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করোঁন, 
যাঁদও এই সময় এবং ১৯০৭ সালেও নরেন বারীন এবং আঁবনাশের সঙ্গে ভবানী 
দত্ত লেনের একটি মেসে থাকতে শুরু করে ।৯ বাংলা সরকারের গোয়েন্দা 
বিভাগের 'বিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৭ সালে, অবাবন্দ গ্রেপ্তার হওয়ার আগে 
পর্যন্ত নরেন অরাবিন্দর সঙ্গে একই' বাড়ীতে থাকতেন ।২ ভবানী দত্ত লেনে “ছার 
ভান্ডার” পারচালিত মেসে থাকার সময়ই অরাঁবন্দের অন:প্রেরণায় নরেন মায়ের 
ডাক' নামে একাঁট বাংলা প্াস্তকা লেখে । চাংড়ীপোতা রেল স্টেশন 
ডাকাতি করার পর নরেন যখন গ্রেপ্তার হয় সেই সময় পুলিশ এ পর্াস্তকাটি 
নরেনের পকেট থেকে পায়৩ এবং সোঁট বাজেয়াঞ্ত করে । এই প্নীস্তকাটির 
একট সধক্ষপ্ধ বিবরণ এই প:স্তকে পাঁরাশন্ট হিসাবে দেওয়া হইল । 

ইতিমধ্যে নরেন বোমা তৈরী করতেও শিখে গেছে । এবং তখন নরেনও 
এই মত পোষণ করতে শুরু করেছে যে শুধু লাঠিখেলা শাখয়ে দেশ ম্বাধীন 
করা যাবে না । ফলে অনুশীলন সামাতর প্রমথ "মন্ত্র এবং সতাঁশ বোসের সঙ্গে 
তারও মতদ্বৈধতা শুরু হয় । এই সময় নরেন ডাঃ আশ্বনী রায়কে একাঁদন 
বলে £ “দেখ অশ্বিনী, এই সব পথ ঠিক নয় । দেশকে স্বাধীন করতে হলে 
আমাদের নতুন পন্থা নির্ধারণ করতে হবে ।”£ তখন থেকে নরেন বিপ্লবের 


(৯) পূর্ণচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাংকার । 

(২) নবেন ভ্ট।চার্য সম্পকে গোয়েন্দা দপ্তরের 'হীতিহাস' নং ৬৮৭ । 
€৩) হাওড়া বড়ষন্ত্ মামলায় প্ীলসের চার্জসণট থেকে এটি জানা যায় । 
(৭) ডাঃ অশ্বনণ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 
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রাজনীতি এবং পথ সম্বম্ধে আরও বেশী করে অধ্যয়ন করতে শুরু করে এবং 
কিকরে বিপ্লবের দ্বারা দেশকে বিজাতীয় শাসন থেকে মন্তর করা যায় তা 
জানধার ও শেখবার চেস্টা করেন; এবং সেই পথ নির্ধারণ করবার জন্য 
আস্থর হয়ে ওঠে । নরেন তখন অরাবন্দের তিন দফা কর্মসূচী সম্বন্ধে খুব 
আগ্রহ প্রকাশ করে এবং উৎসাহত হয় । যতীন মুখাজাীঁর কাছ থেকে নরেন 
এই তিন দফা কর্মসূচী সম্পর্কে অবাঁহত হয় । তখন থেকেই নরেন অন্যান্য 
নেতাদের চেয়ে যতীন মহখাজাঁকেই বেশী শ্রদ্ধা করতে শুরু করে এবং দুজনের 
মধ্যে ঘানম্ঠতা বাড়তে থাকে । ফণা চক্রবর্তার সঙ্গে যতীন মুখাজঁর কাছে 
যাওয়ার পর যতন মুখাজাঁর সঙ্গে নরেনেব রাজনোতিক সম্পর্ক চিরকালের মত 
পন্দ্চ হয় । 

১৯০৭ সাল নাগাদই প্রথম খবর আসে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
জাপান থেকে অস্ত সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে । এই সময়েই “সন্ধ্যা” 
'ষুগান্তর' এবং “বন্দেমাতরম্‌" পান্রকা মারফৎ বপ্লবাঁদের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের আহবান জানানো হয় এবং এই সব অনপ্রেরণা থেকে বিস্লবীরা তখন 
বিপ্লবের প্রয়োজনীয় অর্থ তোলার জন্য স্বদেশী ডাকাত শুরু করে । অবশ্য 
হত্যা এবং ডাকাতির ব্যাপারে [বস্লকীদের মধ্যে বিভিন্ন মত 'ছিল। অনেক 
বিপ্লবীই সরকারকে অচল করার জন্য রাজনোতিক হত্যা সমর্থন করতেন কিন্তু 
ষতাঁন 'মুখাজরঁ বলতেন আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যাতরেকে কাহাকেও, সে বিদেশী 
আমলা হলেও, হত্যা করা অনুচিত ৷ তাছাড়া যতন মুখাজাী তখনও পুরো- 
পহীত্র ডাকাতি করে অর্থভান্ডার তৈরী করার পক্ষে ছিলেন না। যতদুর জানা 
ধায় দুবার যতাঁন মুখাজ ডাকাতির পক্ষে মত 'দিয়োছলেন, একবার ১৯০৮-৯ 
সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯১৪ সালে তাঁকে বিপ্লবী সংগঠনগুলির সর্বাধিনায়ক 
নির্বাচিত করার পর | সতীশ চক্রবতঁ লেখককে বলেন রাজনোতক হত্যা এবং 
ডাকাতির ব্যাপারে নরেনের মনে কোন রকম দ্বিধা বা সক্কোচ ছিল না ।« রাজ- 
নোিক হত্যা এবং ডাকাতি নরেনের কাছে খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল এবং 
এতে তার মন কোনরকম বিচালত হ'ত না। অন্যাদকে, ডাঃ যাদুগোপাল মুখো- 
পাধ্যায় একমান্ত তখনই ডাকাতি এবং হত্যা সমর্থন করতেন যখন ইংরেজ 
আমলাকে হত্যা করা হতো বা ইংরেজদের টাকা ডাকাত করা হতো। সেজন্য 
বিশ্লবীদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন স্বাঁনীর্দন্ট একটি মত বা পথ ছিল না; 





শব পাশা শী পপর 


(&) সতাশ চক্রবতর্শর সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 
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তাই রাজনোতিক হত্যা এবং ডাকাতির ব্যাপারটা খুব একটা পর্ব পাঁরকল্পনা 
অনুসারে হতো না। 

১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে হুগলী জেলার চন্দননগর এবং মানকুন্ডূতে 
পূর্ব ভারত রেলওয়ের উপর দুটি বোমা ছোঁড়া হয়__দ:টরই উদ্দেশ্য ছিল 
তৎকালীন 'ব্রাটশ গভর্ণরের ট্রেন ধৰংস করা । এঁ সালেই ৬ই ডিসেম্বর মৌদনণ- 
পুর জেলার নারায়ণগড়ে গভর্ণরের ট্রেনাট রেললাইন থেকে বিচ্যুত করতে 
বিস্লবীরা সমর্থ হয় । এই সময় বিস্লবীরা চন্দননগর থেকে গোলা বারুদ এবং 
অস্ত জোগাড় করেছিল ৷ চন্দননগরে তখন ফরাসণ রাজত্ব, তাই সেখান থেকে 
বিশ্লবীদের এসব আনার বিশেষ অসাবধা ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের 
অনুরোধে চন্দননগরের পৌরপাল এক অর্ভনান্স জারী করে এট বন্ধ করে 
দেয়। তারই প্রাতীক্রয়া হিসাবে ১৯০৮ সালে ১১ই এ্রপ্রল চন্দননগরের পৌর- 
পালের বাড়ীর উপর একাঁট বোমা নিক্ষিপ্ত হয় । 

এই সময় 'বস্লবীদের বোমা তৈরী করার জন্য এবং অস্ত্র ও গোলা বারুদ 
কেনবার জন্য অর্থের প্রয়োজন বাড়তে থাকে । সে কারণ কয়েকাঁট ডাকাতি 
করা ঠিক হয় । এর মধ প্রথম ডাকাতিটি করে নরেন- চাংড়পোতা রেল 
স্টেশনে ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর । এই ডাকাতিতে রেল স্টেশনের লোহার 
সিম্ধ্ক ভেঙ্গে প্রায় ৭০০ টাকা পাওয়া যায় । এই ডাকাতি করার সন্দেহে 
পীলস যখন পরে নরেনকে গ্রেপ্তার করে তখন তার কাছ থেকে “মায়ের ডাক” 
নামে পুস্তিকার পান্ডুলাপ (20181050711) এবং বারীন ঘোষের লেখা 
“বর্তমান রাজনীতি” পাওয়া যায় ।৬ চাংড়পোতায় তখন নরেন সমাজসেবা 
হিসাবে এত সুনাম অন করোছল যে এ মামলায় নরেনকে জামনে মানত 
দেওয়ার পর, সরকার আর মামলাটি চালায় না? । জামিনের দরখাস্তে নরেনের 


- পাশে শ্ীকশীশি শপ শা 


(৬) ৮81০0002 66119 1০9০১ 3 ৬০. ৬১ 19. 618. 

(৭) “জাগরণ ও বিজ্ফরণ' এর লেখক কালচরণ ঘোষ লেখককে এক সাক্ষাৎকারে বলেন 
যে, কোদালিয়া, চাংড়শপোতা এবং পাশ্ববত” গ্রামগ্লিপ লোকেরা “নরেনদা” 
এবং “হরিদা”-কে এত শ্রচ্ধ] করতো যে ওরা যে পথ দিয়ে যেতেন গ্রামের 
লোকেরা সেই পথের ধৃলো মাথায় 'দিত। এদের সমাজসেবার সম্পর্কে 
একটি ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীঘাষ বলেন চাংড়ীপোভার শাঁখারী পাড়ায় 
আম্বকা মিত্র ও তাঁর পাঁরবারের ৮ জন থাকতেন। গুদের সকলের একদিন 
কলেরা হয়। পাঁরবারটি খুবই দাঁরদ্রু এবং সাহায্য করার কেউ ছিল না। 
নরেনদা, হরিদা ও শৈলেশ্বরদা এ বাড়ীতে গিয়ে কয়েকদিন ধরে এদের সেবা 
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পক্ষে কল বাবু প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় লখোঁছলেন £ “যুবক বেঙ্গল টেকাঁন- 
কাল ইনাস্টাটউটের (82851 76501091091 [15361606) ছাত্র এবং ন্যাশন্যাল 
কলেজ, যাদবপনর, থেকে স্বর্ণপদক পেয়ে এপ্ট্রাম্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ।” 

চাধাড়পোতার ডাকাতি করার পরেই নরেন কিছনাদনের জন্য গা ঢাকা 1দয়ে 
কলকাতায় লুকিয়ে থাকে । পরে মার অসংস্থতার জন্য মাকে যেদিন দেখতে 
যায় সৌদন চাধড়পোতায় ওকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জামিন দেওয়া হয় । 
১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে, বাংলা ১৩১৫ সালের ৫ই মাঘ, নরেনের মা পর- 
লোক গমন করেন । মা'র শ্রাদ্ধ করার জন্য নরেন সে সময় চাংঁড়পোতায় 
থাকে । 

মৃত্যুর ৩৪ দিন আগে নরেনের বিধবা মা জবরের ঘোরে মাংসের ঝোল 
খেতে চান। ডাঃ অশ্বিনী রায় তখন নরেনের মা'র চিকিৎসা করাছলেন । 
নরেন আম্বনীকে বলে মা'র যখন ইচ্ছা তখন মা'কে মাংসের ঝোল খেতে দেওয়া 
হোক । কিন্তু নরেনের অগ্রজ সুশীল এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দু ব্রাক্মণ বিধবাকে 
মাংস খেতে দেওয়ায় আপাত্ত করায় তাঁকে মাংস খেতে দেওয়া হয় না। অধ্বিনী 
রায় পরে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় বলেন £ মা'র শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ 
থাকার জন্য নরেন সৌঁদন খুব দুঃখ পেয়েছিল । 

এই সময় নরেন ও হারকুমার পরু্ববঙ্গেও বহু ডাকাতি করে । নরেন জল 
ডাকাতিতে এই সময় দক্ষতা লাভ করে । একটা ডাকাতির কথা কাঁলিচরণ ঘোষ 
মহাশয় লেখককে বলেন । এঁট ডান হরিকুমার চক্রবরতার কাছ থেকে শহুনে- 
ছিলেন । “একাদন একটি বাড়তে ডাকাতি করে পালাবার সময় নরেন একাঁট 
ছোট্ট মেয়ের গলা থেকে একটি সোনার হার ছিনিয়ে নিচ্ছল। হরিকুমার এই 


০৫০ পাশপাশি ১ ৯ ৩ পপ পরা প্র 


সমশ্রুষা করেন, রান্না করে খাওয়ান, ঘর পার্কার করেন, বাসন মাজেন। নরেনদ। 
[নজে হাতে করে সেইসব কলেরা রোগণখর বিম্টা পর্যন্ত পাঁরস্কার করে চালা 
বাড়শীটর থেকে একট দূরে একটা গর্তের মধ্যে জমা করতেন । হারদা হোঁমিও- 
প্যাথক ওষুধ 'দতেন । আমরা তখন খুবই ছোট । আমরা দূরে অপেক্ষা করতুম, 
কোন কাজ বললে করতাম । আট জনের মধ্যে পচি জন সেরে ওঠে । শ্রঘোষ 
চাংড়ীপোতার লেক । তান আরও বললেন £ এরকম সমাজসেবার দম্টা্ত এবং 
নরেন্দার ব্যান্তগত সাহাঁসকতার অনেক অনেক ঘটনা আছে । কোন রকম সমাজসেবার 
কাজের ডাক এলেই নরেনদাকে পাওয়া যেত । শ্রশঘোষ বলেন £ হারদাকে একবার 
অনেকাঁদন পরে জিজ্ঞাসা করোছলুম ; কেন আপনারা এই সমাজসেবার কাজ 
করতেন 2 হারদা বলোছলেন £$ আমরা ধাঁদ মানুষের উপকারে না আস তাহলে 
কেন তারা আম:দের পেছনে এসে দাঁড়াবে ? 


৫0 


সময় নরেনের গলা টিপে ধরে ; নরেন প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে । এরকম কাজ 
আর করবে না প্রাতজ্ঞা করার পরই হরিকুমার নরেনকে ছেড়ে দেয় ।”৮ 

'যুগাম্তর' পান্নকা কিছনাদন প্রকাশ করার পর বারীনের মনে হলো শুধু 
এর দ্বারা কিছ? হবে না। তখন বারীন “যুগান্তর' পাশ্রকার দায়ত্ব অন্যদের 
হাতে ছেড়ে দিয়ে, ১৯০৭ সালে, 'মানকতলায় মুরারীপুকুরে বোমা তৈরীর 
একাট কারখানা করলেন । বারীন তখন ঠিক করলেন যে কিছু সন্পাসলক 
কাজ করার দরকার দেশে বৈপ্লবিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করার জন্য ৷ 

এর পরেই মজঃফরপুরে কুখ্যাত” কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জনা ক্ষদ- 
রামকে নিয়োগ করা হয় । 'কন্তু যে গাড়ীতে ফিংসফোর্ড ছিলেন বোমাঁটি সেই 
গাড়ীতে না পড়ে অন্য গাড়ীতে ভুল করে ফেলা হয়। এই অন্য গাড়ীতে 
মাসেন কেনেডী এবং তাঁর কন্যা ক্লাব থেকে ফিরাছলেন । এই বোমা ছোঁড়ার 
পেছনে অরাবন্দের হাত এবং উৎসাহ ছিল ।৯ এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই 
পুলিস অনুসন্ধান ঢাঁলয়ে মাঁনকতলার বোমা তৈরীর কেন্ধাট উদ্ঘাটন করে 
এবং সেখান থেকে বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভূতিকে 
গ্রেঞ্ধার করে আলপুর ফড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। আপুর বোমার 
নামলাতেই অরাবিন্দ ঘোষ, আবনাশ ভ্টাচার্য, এবং শৈলেন বসুকে ৪৮ নং গ্রে 
স্টীটের একাঁট বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। হেমচন্দ্র কানুনগোকে আর 
একটি বাড়ী থেকে এবং সত্যেন বসুকে মোঁদনীপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় । 
মোট &৭ জনকে এই মামলায় আসামী করা হয়, তাদের মধ্যে নরেন গোঁসাই 
রাজসাক্ষী হয় । 

পুলিস যখন এ দলকে গ্রেপ্তার করতে মুরারীপুকুরে আসে, তখনই বারীন 
স্বগতোন্ত করে ঃ "আমার কাজ শেষ হয়েছে” । এতে দলের অনেকেই হতাশ 
হয়ে যায় । এবং এর পরেই বারীনের দলাঁট আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যায় । জেলে 
থাকার সময়ই অরাঁবন্দ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে 'নমগ্ন হয়ে পড়েন এবং যোগ 
সাধনা শুরু করেন । মামলার শুনানীর সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আবেগ- 
ময়ী বন্ত-তায় আভভূত হয়ে দায়রা জজ অরাঁবন্দকে মনুন্ত দেয় ।১০ বস্তুতঃ 


(৮) কালচরণ ঘোষের সহিত সাক্ষাংকার । 
(৯) শবমান িহারশ মজুমদার, 7/111119106 86191081197) 10 [10019 পৃত ১৯৯ 
(৯০) দেশবন্দ্‌ চিত্তরঞ্জন দাস-এর উপর এম, এন, রায়ের রচনা ( ইম্ডিপেণ্ডেশ্ট ইন্ডিয়া, 
৩০শে জুলাই ৯৯৩৯ )। 


অরাবন্দের পাঁরবর্তন এবং দেশবম্ধুর আবেদনে শুধু বিচারকই নন, কোর্টে 
উপাঁষ্থত সকলেই সৌঁদন আঁভভ্‌ত হয়ে পড়োছলেন। 

এই বিচার চলার সময় কতকগদাল হত্যা ঘটে। প্রধান রাজসাক্ষী নরেন 
গোঁসাইকে ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে জেলের মধ্যে কানাই দত্ত গুলী করে 
মারেন । এ্রীতহাঁসক বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন £ “নরেন গোঁসাইকে 
গুল না করলে অরাঁবন্দকে দীর্ঘকালের কারাদন্ড থেকে বাঁচানো শন্ত হতো ৮৯ » 
আঁলপুর বোমার মামলা প্রায় দু'বছর চলে । এই মামলার সরকার পক্ষের 
উাকল আশুতোষ 'ি“বাসকে যতীন মুখাজাঁর সহযোগণ চারু বোস ১৯০৯ 
স।লের ১০ই ফেব্রুয়ারী গাল করে মারেন ; এবং যতীন মুখাজাঁর আর একজন 
সহযোগী ঢাকার বীরেন্দ্রনাথ দত্বগুপ্ধ পুলশের ডেপুঁট সপাঁরনটেনডেন্ট, 
শানসূল হক, "যান এই মামলার তদারাক করছিলেন, তাঁকে দিন দুপুরে হাই- 
কোর্টে গুল করে মারেন । ১৯০৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার নিকটউবতাঁ 
অণ্লে ট্রেনের উপর চারবার বোমা নিক্ষেপ করা হয় কন্তু এগ্ীল বিশেষ ক্ষাতি- 
কারক হয় না। একটি ঘটনায় একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক একটু আহত 
হন। ১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসে কাঁলকাতা প্ীলসের গোয়েন্দা বিভাগের 
সাব ইন্সপেক্টার নন্গলাল ব্যানাজর্ঁকে গহীল করে হত্যা করা হয় কারণ তিনিই 
ক্ষুদরামের সহযোগী প্রফুল্ল চাকীকে ধাঁররে দেন । নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
হত্যা করার পর চাংাড়পোতায় নরেনের বাড়ীর চতুর্দিকে পালস মোতায়েন 
করে রাখা হয় । এই সম্পর্কে নরেনের সম্পকাঁয় ভাইপো অলক চরুবতরঁকে 
১৬ই জুন ১৯৬৩ সালে ভপেন্দ্র কুমার দত্ত একটি চিঠিতে লেখেন £ “নরেন 
উট্টাচার্য, ভূষণ মিত্র এবং আত্মোন্নীত সামাতর নরেন বসু আই, ব, এজেন্ট 
ন"টলাল ব্যানাজাঁকে গাল করে মারে । ক্ষ্যাদরামকে গ্রেপ্তার করার জন্যই 
ন“":লাল ব্যানাজারঁকে পাঠানো হয়েছিল । এই গল করার ব্যাপারটার দায়ত্ 
নিয়োছলেন ন্যাতড়ার (২৪ পরগণা ) হেম সেন । হেম সেন যতীন মুখাজাঁর 
একজন 'প্রয় সহকমাঁ ছিলেন ।৯২ 


(১১) বমান বিহারশ মজমদার-৮111081)6 80101811917 00 10019 ১0. 112 

(১২) অলক চক্রবতর্ণর সাঁহত সাক্ষাৎকারের 'ভীত্ততে । পরে শ্র“ভ্‌পেন্দ্র কুমার দত্ত এ 
সম্পকে আমর তথ্য যে সাধক তা' বলেন। ১৯৪৯ সালের ১৭ই এাপ্রল 
“ইশ্ডিপেডেন্ট ইশ্ডিয়া” পান্িকায় মানবেন্দ্রনাথ রায় লেখেন £ ক্ষযাদরাম এবং প্রকল্প 
( চাকণ ) তাদের তীর্থযাঘার প্রা্ধালে আম দেখা করেছিলুম । ওট তধর্থযান্রাই 
ছিল, কারণ গুরা একজন অত্যাচারীকে হত্যা করবার জন্য যান নি, খরা শিয়োছিলেন 


২ 


আঁলপুর বোমার মামলায় দেশবন্ধূর অপূর্ব ওকালতীর ফলে অরাঁবজ্দ 
মুক্তি পান কিন্তু বারীন, উল্লাসকর, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্বাধকেশ কাজিলাল, 
আবিনাশ ভট্টাচার্য ও হেমচন্দ্র কানুনগোর যাবজ্জীবন দ্ব*পান্তর হয় । সতোন 
বসু ও কানাইলাল দত্তের ফাঁস হয় । মোট ৩৯ জন আসামীর সাজা হয় এবং 
সতের জন খালাস পায় । 

মুক্ত পাবার পর অরাবন্দ খুব নঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং তারপর থেকে 
[তিনি 'হিংসাত্মবক কার্যকলাপকে প্রকাশ্যভাবে 'নন্দা করেন । ১৯০১ সালের ১৭ই 
জুলাই:কলেজ স্কোয়ারের একাঁট সভায় তিনি বলেন ঃ “যাঁদ সরকারের পক্ষ 
থেকে নিপীড়ন আসে তার বিরুদ্ধে বদলা না নিয়ে তাকে সহ করা প্রয়োজন ।” 
এই সময়েই ভাঁগণপ নিবোঁদতা অরাঁবন্দকে সাবধান করে দেন যে সরকার গুলে 
বার্মায় অন্তরীণ করে রাখার কথা 'চন্তা করছে । এবং যোঁদন শামসুল 
আলমকে হত্যা করা হয় সেই দিনই অরাঁবদ্দ কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার 
[সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই উদ্দেশ্যে চন্দননগরের পথে রওনা হন । চন্দননগরে 
দু মাস থাকার পর অরাঁবন্দ পাঁণ্ডচেরী চলে যান 1*৩ তারপর তারাবিন্দ আর 
প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেন 'ন এবং সাধনা ও ধর্ম কর্ম নিয়েই ১৯৫ 
সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ব্যপৃত থাকেন । 

অরাবন্দের রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ এলং নারশন ও তাঁর দলের অন্য- 
দের কারাদন্ড সন্ত্রাসবাদী শবপ্লবীদের মধ্যে শুধু হতাশাই এনে দেয় না, 
বিপ্লবীদের নতুন নেতৃত্ব ও সংগণ্রনের প্রয়োজনকে প্রকট করে তোলে । সেই 
সঙ্গে সরকার অনুশালন সামতি এবং তার সঙ্গে সংশ্লন্ট অন্যানা সংস্থা ও 
সাঁনাতিগুদিকে বে-আইনাঁ ঘোষণা করে দেয় । ১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসে 
ঢাকা অনুশীলন সাঁমীতর পালন দাসকে দেশের বাইরে অন্তরীণ করা হয় । 
১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকার অনুশীলন সাঁমতি, বাখরগঞ্জের স্বদেশ 
বান্ধব সমিতি, ফারদপুরের ব্রত সামাতি, ময়মনাসংহের সুহৃদ সাঁমাতি এবং 
সাধনা সাঁমাত গুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয় । ঢাকা জেলাতেই সোনারং 
ন্যাশন্যাল স্কুলে তখন যতন মুখাজর্ঁ, মাখনলাল সেন এবং নরেন ভট্টাচার্যের 
নেতৃত্বে বিস্লবীদের একটি বড় ঘাঁট হয়ে ওঠে । অনুশীলন সাঁমাত এবং 


'নজেদের মায়ের ( দেশমাতৃকা ) কাছে উৎসর্গ করতে * .* ১০৩ জাতয়তাবাদ, 
স্বদেশের মযান্তর আদর্শ, ?ছুল তাঁদের কাছে তপস্যা, তাদের আত্মোৎসগেরি সাধনা । 
ক্ষুদরাম নিজে ছিলেন সততা ও সত্যের প্রতীক” | 

১৩) নির্বাণ বামশর সাহত সাক্ষাৎকার | 


অন্যান্য সাঁমাতিকে সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষণা নরেনের সহা হয় না। 
নরেন তখন ঘতীন মুখাজাঁর সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে সরকারকে এর 
উপযদুন্ত জবাব দেবার জন্য ।৯৪ এই সময় থেকে ঘতান মুখাজীর সঙ্গে নরেনের 
বৈপ্লাবক কাজকর্মে যোগাযোগ খুব ঘানিম্ঠ হয়ে ওঠে । 

অপরাঁদকে, ১৯০৮ সালে আরও দুটি ঘাঁটর প্রাতিষ্ঠা করা হয় বি্লবীদের 
কাজের যোগাযোগ করার জন্য । একটি হলো "শ্রমজীব সমবায়”! এঁট 
উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় খোলেন হ্যারিসন রোডে ( বর্তমান 
মহাত্মা গান্ধী রোড ) প্রোসডেন্পী কলেজের সান্নকটে । অমরেন্দ্রনাথ চট্রো- 
পাধ্যায় আলিপুর বড়যন্ত্র মামলার আ।সামণ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সহপাঠী ছিলেন এবং বারীন ঘোষের ঘাঁনম্ঠ সহকমাঁ হসাবে বারীনের যুগান্তর 
দলের সঙ্গে রাজনণীত শুরু করেন। ১৯০৮ সালে অমরেন্দ্রনাথ যতীন 
মুখাজাঁর সঙ্গে সা্য়ভাবে বৈপ্লাবক কাজ কর্ম করতে থাকেন । 

আর একটি ঘটি খোলা হয় কলকাতার ব্যবসায়ী এলাকা বড়বাজারে রাজা 
উডমন্ড স্ট্রীটে ৷ এই ঘাঁটিটি পাঁরচালনা করেন হাঁরকুমার চক্রবর্তা ॥। এই দুটি 
ঘাঁটিই ব্যবসায় প্রাতষ্ঠান হিসাবে প্রকাশ্যে চলতে থাকে এবং এই দি ঘাঁটর 
মাধ্যমে যোগাযোগ ও পাঁরচালনা করেন যতন মুখাজাঁ ও নরেন ভট্টাচার্য । 
মতীন মুখাজাঁর সাহসিকতা এবং স্নেহপ্রবণতা গুঁকে 'বপ্লবীদের কাছে খুব 
প্রয় করে তোলে । এই সময় থেকে যাঁরা তান মুখাজাঁর ঘাঁনম্ঠ সহকমাঁ 
হিসাবে বিপ্লবের নেতৃত্বে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নরেন ভট্টাচার্য, অতুল 
কষ ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবতাঁ এবং আরও কয়েকজন । 
এবং তখন থেকে 'বস্লব পাঁরচালনা মোটামুটিভাবে এই সমান্ঠগত নেতৃত্বের 
হাতে আসে । 

এই লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ডাঃ আ্বনী রায় বলেন £ “অনুশীলন 
সামাত বেআইনী ঘোষণা করবার পর আমার মতো অনেকেই বিপ্লবী রাজনীতি 
থেকে সরে যাই । আমরা অনেকেই রাজনীতি করতাম আমাদের নিজের কাজ 
ধর্ম বজায় রেখে ; রাজনীতি আমাদের পেশা ছিল না। দেশকে ভালবাসতুম 
সেজন্যই ষতটুকু পারতুম রাজনীতিতে সময় দিতুম । কিন্তু নরেন ছিল অন্য 
প্রকীতির । নরেনের জীবনের একমান্র লক্ষ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা, তাই 
নরেন রাজনীতি ছাড়া আর কিছু ভাবতো না । এই সময় থেকে নরেন নেতা 
[হসাবে উঠতে লাগলো । এবং অদম্য উৎসাহ 'নয়ে নরেন তখন 'বাঁভল্ন দল ও 


(১৪) ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়-বিস্লবী জীবনের স্মৃতি ; পৃঃ ৩৪২ 


৫০ 


নেতাদের সঙ্গে ষোগাযোগ করে বপ্লবীদের একটা যোগসূত্র গোড়ে তোলে £ 
বলতে গেলে নরেনই আবার নতুন করে 'িস্লবের দল গোড়ে তোলে । অরাবদ্দ 
রাজনীতি থেকে অবসর নয়েছেন, বারীনের দল ভেঙ্গে গিয়েছে, অনুশীলন 
মাঁমীত বেআইনী ঘোঁষত হয়েছে-__যা রয়ে 'গয়েছিল নরেন তাই নিয়ে নতুন 
করে শুরু করে ।» 

এই সময় নরেন কয়েকটি ডাকাতি করে টাকা তোলার জন্যে ৷ এর মধ্যে 
একাঁট ডাকাতি করে ন্যাতড়ায় (২৪ পরগণা ), ডায়মণ্ড হারবারের কাছে, 
১৯০৯ সালের ২৫শে এীপ্রল । ডাকাতি করে বাড়ী থেকে বেরোবার সময় 
মুখোসধারী নরেন বাড়ীর মালিককে বলে আমরা ইংরাজদের তাড়াবার জনা 
টাকাটা ধার 'নাচ্ছ মান্ন ।১৫ এই ডাকাত থেকে ২০০০ টাকা পাওয়া যায় । 

এই ডাকাতনর জন্য নরেনকে পাালশ গ্রেঞ্চার করে 'কন্তু ১লা জুন নরেন 
জামশনে মুক্তি পায় । তারপর নরেন লাকয়ে পড়ে এবং বেশীর ভাগ সময়ই 
হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে থাকে । যে দুজন মোক্তার এই মোকদ্দমায় নরেনের 
জামীনদার হয়োছিল, 'িপ্লবীরা তাদের জামীনের মূল্য দিয়ে দেয় । 

হাওড়া থেকে নরেন 'বাভন্ন দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং গোঁরলা 
বুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য চেস্টা চালায় । ইংরাজদের সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা 
তাড়াতে হবে এটা নরেনের প্রায় বদ্ধমূল ধারণা হয়োৌগয়েছিল এবং সেই ব্যাপারে 
অন্যান্য 'বস্লবীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকে । এই লেখকের 
কাছে 'নর্বাণ স্বামী বলেন তখন নরেনের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই দেখা হতো । পরে 
যখন যতীন মুখাজর ও নরেন ভট্টাচার্য সহ ৪৪ জন হাওড়া বড়যন্ত্র মামলায় 
গ্লেঞ্ধার হয়, তখন নির্বাণ স্বামী বগ্লবীদের পক্ষে লুঁকয়ে থাকা অবস্থায় 
সেই মামলার তাঁদ্বর করেন । শীনর্বাণ স্বামী লেখককে বলেন £ নরেনের 
রাজনোতিক ধ্যান-ধারণা অন্যান্য বিপ্লবীদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল এবং 
নরেন বৈস্লাবক রাজনীতিতে তখন একজন দুধর্ষ নেতা হয়ে উঠোছল । 
নির্বাণ স্বামীর মতে “নরেনের রাজনোতিক মতবাদ তখনই সমাজতন্ত্র ঘে'ষা 
ছিল এবং নরেন ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে তফাৎ রাখতো 1৮১৬ 
(৯৫) অলক চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 
(১৬) নিধন স্বামীর সাঁহত সাক্ষাৎকার । লেখকের সঙ্গে সাক্ষাংকার ডাঃ যাদুগোপাল 

মুখোপাধ্যায়ও একই কথা বলেন । পরে এম, এন, রায় তাঁর 'স্মাতিকথা'য় লেখেন 2 
“আমরা সকলেই শোষিত ও দাঁরদ্ু মানুষের উন্নাতি করার জন্য একটা ইচ্ছা 


পোষণ করতুম । বাঁ*কমবাবুূর আনন্দমঠ আমাদের সকলকেই এ ব্যাপারে অনত্রেরণা 
দিয়েছে? । (পৃঃ৯৮) 


৫ 


সেই সময় নরেন বিদেশ সরকারকে উচ্ছেদ করে কি ধরনের সরকার দেশে 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে সে বিষয়েও চিন্তা ও আলোচনা করতো । এবং নরেনের 
প্রকৃত জনগণের সরকার এবং এ মত সে জোর গলায় প্রকাশ করতো ৷ নরেন 
বলতো যে “এই ধরনের সরকার প্রাতিষ্ঠা একমান্ বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা 
আনতে পারলেই সম্ভব হবে |” লেখকের সঙ্গে সাক্ষাংকারের সময় বিশ্লবী 
নেতা ভূপাঁত মজুমদার এ কথাগ্দীল লেখককে বলেন এবং আরও বলেন যে 
সে সময় নরেনই আমাদের নেতা এবং রাজনোৌতিক আলোচনায় নরেনের ধ্যান- 
ধারণা আমাদের অনেকের চেয়েই অনেক বেশী এাগয়ে ছিল। ভ্‌পাঁত মজুমদার 
আরও বলেন যে গ্রামীন অর্থনীতির ব্যাপারে নরেন জোতদারণবরোধা ছিল 
এবং নরেন বলতো যে জোতদারদের অপসারণ না করতে পারলে চাষ এবং 
গরীব চাষীর কোনাঁদন উন্নাত সাধন হবে না 1১৭ 


(১৭) ভূ্‌পাঁত মজুমদারের সহত সাক্ষাংকারের 'ভাত্ততে । 


৬ 





৯৯৯০ সাল 


৩ 
চা 


রেন্দ্র নাথ ভট্রাচাষ 


1 ষড়যন্দ্র মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার সময় ) 


ন্‌ 
ড় 


( হাও 





গাচ$ হাওড়া ষড়যন্ত্র মামন। 


২৪শে জানুয়ারী ১৯১০ সালে শামস্‌ল হককে হত্যা করার পর বাঁরেন 
দত্তগুঞ্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে । প্রোসডেন্সী ম্যাঁজদ্ট্েটের কোর্টে বাঁরেন 
দর্তগৃপ্তর মামলা চলার সময় বীরেন কু বলতে অস্বীকার করে । তখন 
প্রোসডেন্সী ম্যাসম্ট্রেট বীরেনকে দায়রায় সোপর্দ করে মামলাঁট হাইকোর্টে 
পাঠায় । এই সময় একজন গোয়েন্দা বিভাগের পুীলশ আঁফসার জেলে কে 
আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাঁলশ আঁফসারাঁট "যুগান্তর 
পান্রকার একট জাল কপি ছাঁপয়ে বীরেনকে দেখায় । এ জাল কাঁপাটতে 
বীরেনের নামে কটাক্ষ থাকে এবং বীরেনের বিরুদ্ধে অনেক কথা লেখা থাকে । 
এ জাল 'যুগান্তর-এর কাঁপাটি পড়ে, বীরেন বলেঃ যেযা পারে আমার 
বিরুদ্ধে লিখুক, একজন আমাকে জানে এবং তাঁর সমর্থনের জন্য আম গার্বতি। 
কে সেই একজন? পহীলশ আঁফসারাট জিজ্ঞাসা করায় বীরেন যতীন মুখাজার 
নাম করে ।* 

এই নাম শোনার পরই ঘতীন মুখাজর্ঁ সহ ৪8 জন আসামীকে প্দালশ 
গ্রেপ্তার করে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার শুরু করে। এই মামলাটরও নাঁথপন্র 
তৈরী করার ভার ছিল শামসুল হকের উপর যাকে বারেন দত্বগ-প্ত হত্যা করে। 

বীরেন দত্বগ্যপ্তর বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুম দেওয়ার পর তাকে হাওড়া জেলে 
আনা হয় এবং সেখানে বীরেন যতীন মুখাজ্ঁকে সনান্ত করে। যতাঁন 
মুখাজর্ঁর উকল বুদ্ধি করে সোঁদন বীরেনকে জেরা করতে অস্বাঁকার করেন । 
পরের দিন বীরেনের ফাঁস হয়ে যায় । কিন্তু যেহেতু বারেনকে জেরা করা 
হয় নি সেই আইনগত শ্ুটি যতীন মুখাজাঁর পক্ষে যায় এবং এ অজুহাতে 
ধ ব্যাপারে যতন মুখার্জী প্রাণদশ্ড থেকে রক্ষা পান। : 

ইতিমধ্যে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামী দেরও গ্রেপ্তার করা হয় । 
নকন্তু মামলার নাঁথপন্র এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ঠিক না থাকাতে সমস্ত আসামীই 


(৯) ভাঃ যাদগোপাল মৃখোপাধ্যায়-বিশ্লবী জীবনের স্মৃতি ; পৃঃ ৩৩৯ 


৪৭ 


৯৯১১ সালের এপ্রল মাসে খালাস পেয়ে যায় । নাথপন্ন এবং সাক্ষী সাবুদ 
ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল শামসুল হকের উপর ॥ এবং শামসুল হককে 
হত্যা করার পর সেই কাজাঁট অপূর্ণ থেকে যায় এবং তার ফলেই মামলাটতে 
সরকার পক্ষের পরাজয় হয়। এই হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার আসামীদের 
বিভিন্ন দলভুক্ত বলে আখ্যা দেয় ।২ তার মধ্যেই সরফার একাঁট দলের নাম 
দয়োছল “যুগান্তর দল এবং এই দলাঁটর বিরুদ্ধে আঁভযোগ 'ছিল যে তারা 
'ররাটশ সরকারকে ভারতবর্ষ থেকে 1হংসাত্বক পদ্ধাততে উচ্ছেদ করতে চায় । 
১৯১০ সালের ২৯শে জানয়ারী যতীন মুখাজাঁঁ এবং নরেন .উট্টাচার্য সহ 
বেশীর ভাগ আসামীকেই গ্রেপ্তার করা হয়। নরেনকে গ্রেপ্তার করা হয় 
শিবপুরে বজরঙ-এর বাড়ী থেকে ।৩ এই ৪৪ জন ধৃত আসামীরা হলেন - 
যতীন্দ্রনাথ মুখাজাঁ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সরেশচন্দ্র মজুমদার ( আনন্দ- 
বাজার পীান্িকার প্রাতষ্ঠাতা ), পবিত্র দত্ত, ননীগোপাল সেনগণ্পু, ভ্‌দন 
অতুল মুখোপাধ্যায়, গণেশ দাস, নরেন্দ্রনাথ বস,, হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শৈলেন্দ্ুকুমার দাস, রজনী ভট্টাচার্য, ইন্দুকিরণ ভট্রাচার্য ( ওরফে চক্রবতর্ঁ ), 
1তিনকাঁড় দাস, চুনিলাল নন্দী, বিধৃভূষণ বিশ্বাস, সুশীলকুমার বিশ্বাস, মন্মথ 
নাথ বিদ্বাস, বিজয় চক্রব্তণ+ শ্রীশচন্দ্রু সরকার, ভ্ষণচ্দ্র মিত্র, বিমলাচরণ 
দেব, ডাঃ শরক্চন্দ্র মিন্ত, সুরেশচন্দ্র মিল্ন, উপেম্দ্রনাথ দে, কালিপদ চক্রবতাঁ, 
শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দাশরথা চট্টোপাধ্যায়, [শিবু হাজরা, অতুল পাল, 
মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, কিরণচন্দ্র রায়, নিবারণচন্দ্র মজুমদার, চারুচন্দ্র ঘোষ, 
প্যালনাবহারী সরকার (ওরফে মিত্র), রমাপদ মুখোপাধ্যায়, ভ্‌পেন্দ্রনাথ 
রায়চৌধুরী, তারানাথ রায়চৌধুরী, কার্তিকচন্দ্র দত্ত, আনন্দ রায়, ও নরেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় । 
২৯শে জানুয়ারী ১৯১০ সালে এরা গ্রেপ্ধার হন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের 
জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় ৪ঠা মার্চ এবং ২৯শে জুলাই ১৯১০ সালে আসামীদের 


(২) অন্যান্য দলগলির নাম যা মামলার বিবরণ থেকে পাওয়া যায় তা হলো £ ' কৃষ্ণনগর 
গ্রুপ, হল্দবাড়ী গ্রুপ, রাজশাহী গ্রুপ, শিবপনর গ্রুপ, খাদরপ্র গ্রুপ, মীজলপ্র 
গ্রুপ এবং ছাত্র ভান্ডার গ্রুপ | (ডাঃ যাদগোপাল মুখোপাধ্যায়-বিপ্লবীী জীবনের 
মতি ; পঃ9৪-৪9৫ ) র 

€৩) নির্বান স্বামীর সহিত সাক্ষাংকার । নিবশন স্বামশ বজরগের পুরো নামাঁটি বলতে 
পারেন নি। | ও 


৫৮ 


দায়রায় সোপার্দ করে হাইকোর্টের এক স্পেশাল ট্রাইবৃনালে বিচারার্1ে পাঠানো 
হয় । . র 
'ষে অপরাধে গুদের আঁভযুুস্ত করা হয় ম্যাঁজশ্টেটের আদেশে বলা হয় £ 
“১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্ন্ত, এই দুই সাল সহ, হাওড়া জেলার 
শিবপুরে এবং 'ব্রিটিশ-শাঁষত ভারতের অন্যান্য স্থানে এইসব আসামীরা 
নিজেরা এবং 'িম্নালাখত লাঁলত চক্রুবতর্ঁ যতীন্দ্রনাথ হাজরা, সতীশচন্দ্ 
সরকার,৪ বায়েন্দ্রনাথ দত্তগুঞ্ধ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচদ্দ্র দাস, উল্লাসকর 
দত্ব, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শাশরকুমার ঘোষ এবং অন্যান্য ব্যস্তিগণের সাঁহত 
মালতভাবে ব্রিটিশ সম্াটের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষ থেকে তাঁর রাজত্বের 
বিলোপসাধন করার উদ্দেশ্যে এবং ভারতবর্ষে আইন সম্মতভাবে প্রাতাত্ঠত 
সরকারের উচ্ছেদ সাধনের জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করায় তাহাদের ভারতীয় 
পেনাল কোর্ডের ১২১ক ধারায় আভিযুস্ত করা হইল |” 

এই মামলায় ষতীশ্দ্রনাথ হাজরা এবং লালতকুমার চক্রবতাঁ রাজসাক্ষী হন। 

এই মামলার বিবরণী থেকে জানা যায় ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু 
সংখ্যক রাজনোৌতিক ডাকাতি ঘট্টোছল এবং এই মামলাতেই প্রথম দেখা ধায় যে 
এই 'বিস্লবী দলগ্াল দশম জাট 'রোঁজমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে 
উত্ত রোজমেন্টের িপাহীদের সরকারের বিরুদ্ধে বদ্রোহে যোগ দেবার জন্য 
উৎসাহিত করে ।৫ এরই ফলে উষ্ত রৌজমেন্টটিকে সরকার বাতিল করে দেয় । 

'আঁজতে সরকার এই “চক্রান্ত”কে অনেকগুঁল রাজনোৌতিক ঘটনার সঙ্গে 
জাঁড়ত করে বলে ষে, দু'জন পুীলশ আফসার এবং একজন গুপ্চচর (1001101) 
কে এরা খুন করেছে, এরা অদ্র-শস্ত মজুত করেছে এবং ১০ম জাট রোজমেন্টের 
অনেঞ্ সৈন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের রাষ্ট্রের প্রাত আনুগত্য 
নম্ট করে দিয়েছে এবং তদুপাঁর এইসব ভদ্রলোকেরা বহু সংখ্যক ডাকাতি করে 
এই ফড়ঘন্তরকে কার্যকর করার জন্যে অনেক অর্থ জোগাড় করেছে । এই 
ষড়যন্দের সঙ্গে ছাত্র ভান্ডার এবং “যুগান্তর' পান্রকার ঘোগাযোগ আছে বলে ও 
সরকারের আাজিতে বলা হয় ।৬ 

মানিকতলায় বোমা তৈরীর কেন্দ্রুট স্থাপন করার পর, 'ষুগান্তর' 


(৪) সতখশচন্দ্র সরকার নির্বান স্বামশর পূর্বেকার নাম । উনি এই মামলায় এবং আলপদুর 
বোষার মামলা দুঁটতেই আঁভযান্ত হন কচ্তু প্যালশ ধরতে পারেন না । 

(৫) 08100115 ড/5৪105 0155, ৬০]. 9৬ 370. 597 

(৬) এ 


6৯ 


পান্তকার ভার যতাঁন মুখাজনর উপর এসে পড়ে । সেই সময় কিরণ মুখো- 
পাধ্যায় বহৃদিন এই পন্তিকাঁট চালায় । ধতীন মুখাজাঁই কিরণ ম:খোপাধ্যায়কে 
এই দায়ত্ব দেন। এই সময়েই নরেনও “য:গান্তর' পান্নুকার কাজ দেখাশুনা 
করে এবং মাঝে মাঝে পান্কার জন্য 'লিখতেও থাকে । 

মামলা চলার সময় জেলের মধ্যেই নরেনের উৎসাহে এবং কর্ম তৎপরতায় 
যতীন মুখাজ এবং অন্যান্য 'বপ্পবীরা একটি শাস্তশালী 'ব্পবী গোচ্ঠী 
গোড়ে তোলে । এবং সেই দলাঁটই জেলের মধ্যে থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে কি 
ভাবে সশস্ত অভিযান করা হবে সে সম্বন্ধেও আলোচনা করে । তখন তাঁদের 
মোটামুটি ঠিক হয়েছিল যে ১৯২০ নাগা এই সশস্ত্র আভিষান করা যাবে 
কারণ তাঁদের ধারণা ছিল এঁ সময় নাগাৎ একটা বিশ্বযুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা 
এবং তখন জার্মানী এবং তুরুক ইংরাজদের বিরুদ্ধে ও'দের সাহায্যে আসবে ।? 
জাট রোঁজমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার পর এবং এঁ রোজমেন্টের 
সত্গে একটা ভাল সম্পর্ক গোড়ে ওঠার পর তাদের মারফংই ও"রা 'ব্রটেন 
ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা জানতে পারেন । এছাড়া ওদের 
অন্যান্য বিপ্লবী বম্ধৃ-বান্ধব মারফংও বাইরে থেকে এই ধরনের সংবাদ আসে । 
সে কারণ যতন মুখাজ এবং নরেন জেলের মধ্যে থেকেই ও'দের মোটামুটি 
একটা ভাবষ্যৎ কর্মসূচী ঠিক করেন। 

মাঁনকতলায় বারীন যোষের নেতৃত্বে যে বিপ্লবী গোণ্ট গোড়ে উঠোছল 
তাঁরা বোমা তৈরী করা এবং 'ব্রাটশ সরকারকে ভশখীত-প্রদর্শনের জন্য িছ- 
কিছু সন্প্রাসলক কাজ মারফৎ একটা বৈপ্লাবক চেতনার সৃম্টি করতে 
চেয়েছিল । এই পাঁরকঞ্পনাট 'ছল পুরোপার বারীন ঘোষের । কিন্তু এর 
ফলেই বারীনের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বিরোধ হয় । বতীদ্দ্ুনাথ 
বন্দোপাধ্যায়ও 'হিংসাত্ক পথে 'বশ্বাসী ছিলেন 'কন্তু সেই 'হংসাত্বক, সশম্ত 
আঁভযান ইংরাজ সরকারকে ভারত থেকে তাড়ানোর জন্য করতে চেয়েছিলেন । 
শুধু কয়েকাঁট হত্যা দ্বারা ভয় দেখাতে নয় । যতীন বন্দোপাধ্যায় যা চেয়ে- 
[ছিলেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক প্রস্তুতির । 'ি্তু বারীনের লক্ষ্য 
[ছল শুধু বোমা তৈরী করে, কিছ? হত্যা ঘটিয়ে ইংরাজকে ভয় দেখানো এবং 
দেশের মানৃষের মধ্যে একটা বৈস্লাবক চেতনার উন্মেষ করা । তাই পুলিস 
যখন মুরারীপুকুর গার্ডেন্‌সে বারীন এবং তাঁর দলকে ধরতে আসে, বারীন 
বলে £ “আমার কাজ শেষ” । 
(৭) অলক চকুবতশ'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভাত্ততে । 


৬০ 


বস্তুত মাঁনকতলায় বারীনের নেতৃত্বে যে আড্ডাঁট গড়ে উঠৌছিল সৌঁট 
কিংসফোর্ডকে হত্যা করার অপপ্রয়াসেই প্রায় 'নঃশোঁষত হয়ে যায় । এই 
কিংসফোর্ড সাহেব কলকাতায় প্রোসডেন্পী ম্যাঁজস্টেট থাকাকালীন বহু ছান্রকে 
রাষ্ট্র-বরোধী কাজ করার জন্য গুরুদণ্ড দিয়েছিলেন । যে জন্য বিপ্লবীদের 
একাঁট 'বিচারক-মণ্ডলী--এর মধ্যে ছিলেন অরাঁবন্দ ঘোষ, চারু দত্ত এবং 
সুবোধ মঁজ্লিক-াকংস ফোর্ডকে গোপন বিচারে পূর্বেই ফাঁসর হুকুম 
দিয়েছিল । ও"রাই ক্ষুদরামকে সেই হুকুথ তাঁমল করার জন্য নিয়োগ 
করোছলেন । ক্ষাদরামের তখন বয়স ১৯ এবং ও'কে বিশ্লবী দলে নিয়ে 
আসেন মোৌদনীপুরের সত্যেন বসু । ক্ষুদরামের সহযোগণ হিসাবে নিয়োগ 
করা হয় প্রফল্ল্ল চাকীকে 1৮ 

সন্পাসবাদের আদর্শ এবং অনদ্প্রেরণা প্রথম বারীনই দেন । কারণ বারীন 
মনে করতেন ষে যত কাপুরুষই কোন লোক হোক না কেন তাকে যাঁদ ঠিক 
মত অনম্প্রাঁণতি করা যায় তাহলে তাকে দিয়ে দেশের জন্য একটা খুন করানো 
যেতে পারে এবং দেশের জন্য সে সবাঁকছু ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হ'বেনা। 
এম. এন. রায় পরবততাঁকালে “ইশ্ডিপেন্ডেন্ট ইণ্ডিয়া”তে যতীন মুখাজী”র 
ওপর ষে প্রবন্ধ লেখেন তাতেই লিখেছিলেন “বারীন বলতো যে অত্যন্ত ভশতু 
একটা লোককেও যাঁদ বোঝানো যায় যে সমস্ত দেশ তোমাকে বাহাদুরী দিচ্ছে 
তাহলে সে অকুন্ঠ চিত্তে ফাঁপীর মণ্ডে হেটে যেতে পারতো 1৮৯ 

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় যারা আঁভযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের সম্গে আলপুর 
বড়বন্ত মামলার আসামীদের সবথেকে বড় তফাং ছিল এইখানে যে হাওড়ায় 
আভযুস্ত বিশ্লবীরা শহুধুমান্র সন্দাসমূলক ঘটনাতেই, সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁদের 
রাজনোতিক আদর্শ এবং লঙক্ষা আরও গভীর এবং দূরদরশর্শ ছিল । হাওড়া 
ষড়যন্ত্র মামলা থেকে এটা পঁরিকার বোঝা যায় যে এ দলগুল সরকারের 
বিরদ্ধে সশস্ত্র আঁভযানের একটি 'নাঁদর্ট পারিকল্জনা প্রস্তৃত করাছল এবং 
তারজন্য সবথেকে প্রথম প্রয়োজনীয় কাজ বাংলার চাঁরাদকে সদ সংগঠন 
গোড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা-_ 
সেগ্া্দ তাঁরা করাছলেন । ছ্বিতীয়, এর জন্য ষে অর্থের প্রয়োজন সেই অথ“ 
তাঁরা ডাকাতি করে পাঁরকষ্পনা অনুসারে তুলাছলেন ; তৃতীয়, '্রাটিশ সৈন্যের 


(৮) শীবমান বিহারশ মজৃমদার-৮111162171 1৭91101091151) 11 1100158 ) পৃঃ ১১০-১১ 
(৯) 1, 1৭. 1০--৪10 1010167055 [17001017401 11019 ;) 2711) 
₹৩01০৪গ 1949], 


৬১ 


মধ্যে যোগসন্র স্থাপন করে তারা সরকারের সব থেকে শন্ত এবং প্রধান দ্বাঁট- 
টিকেই 'বিনস্ট করার প্রস্তুতি করছিলেন এবং চতুর্থ, সশস্ল অভিয়ানের জন্য 
গোলা, বারুদ ও বন্দুক সংগ্রহ করাঁছলেন এবং দলের মধ্যে এসবের "শক্ষার 
ব্যবস্থা করাছলেন । 

সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় হাওড়া ষড়যন্ত্র, মামলার 
সঙ্গে সঞ্চেই শেষ হয় । মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার পরে অরাঁবন্দ এবং 
বারীনের দলাঁট ভেঙ্গে যায় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে । এই মামলায় যতন 
বন্দোপাধ্যায়ও আভষান্ত হ'ন ; কিন্তু প্রমানাভাবে 'তনি ছাড়া পান । ছাড়া 
পাবার পর যতান্দ্রনাথ ( বন্দোপাধ্যায় ) বৃন্দাবন চলে যান ৷ এবং অবাঁবন্দও 
ছাড়া পাবার কিছুকাল পরে পাণ্ডচেরীতে চলে যান এবং সায় রাজনীতি থেকে 
অবসর গ্রহন করেন । বারীন এবং অন্যান্যরা দীর্ঘকাল কারাবন্দী থাকেন । 
১৯০৮ সালের ১১ই িসেম্বর কলকাতায় অনুশীলন সাঁমাত এবং আত্মোন্নাত 
সামাতকে বেআহীন ঘোষণা করে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে এই দ্াট সংগঠনও 
ভেঙ্গে পড়ে । পরে অনুশীলন সমিতির ঢাকা কেন্দ্রের প্রধান সংগঠক পালন 
দাসকে গ্রেপ্তার করার ফলে সাঁমাতির সভাপাত প্রমথ মিত্র শোকে অভ্িভূভ হয়ে 
মারা যান । অনুশীলন সামাত এর পর থেকে ঢাকার অনুশীলন সামি নামে 
একাঁট ছোট সংগঠন হিসাবে 1ট'কে থাকে । কিন্তু ১১০৯ সালের জানুয়ারী 
মাসে ঢাকার অনুশীলন সাঁমাতি সহ বাখরগঞ্জের স্বদেশ বাম্ধব সাঁমিতি, 
ফারদপুরের ব্রতী সাঁমাত এবং ময়মনাসংহের সহ্গদ ও সাধনা সামাতকে 
বেআইান ঘোষণা করা হয় । 

এই অবস্থায় ষতীন মুখোপাধ্যায় এবং নরেনের উপর এইসব ভাঙ্গা 
দলগহীলকে একসঙ্গে 'মালয়ে একট সংগঠন গোড়ে তোলার দায়ত্ব পড়ে এবং 
ও"দের যুক্ত প্রচেষ্টা দ্বারাই পরবর্তীকালে যুগান্তর দলের পুনর্গঠন সম্ভব 
হয় । সংগঠনের পাঁরিকষ্পনা এবং সবাইকে 'একন্রীভূত করার কাজ নরেন করে-__ 
যতীন মুখাজীর সহযোগীতায় । এই কাজের মাধ্যমে ক্রমশ দুজনের মধ্যে 
সৌহাদ্য ও ঘনিষ্টতা প্রগাঢ় হয়। বস্তুত নরেনের সাংগঠানক শান্ত এবং 
যুগান্তর পার্টর (ঘা ইংরাজ সরকার “যুগান্তর পার্ট বলে আভাঁহতভ ররে ) 
সংগঠনে চাংড়পোতা দলের বিরাট অবদানের জন্যেই যতীন মুখোপাধ্যায় 
নরেনকে তাঁর দলের "দ্বিতীয় নেতা হসাবে বেছে নেন। 


৬ 


নূতন উদ্যোগ 


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় সাংগঠানক পদ্ধাতিতে দুই বঙ্গের পুনত একলী- 
করণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। সবেন্দ্রনাথ এবং ফারদপরের 
আম্বকাচরণ মজুমদার (ইাঁন পরে জাতীয় কংগ্রঃসর সভপতি হন) দুই 
বঙ্গে ২৫টি জেলার মধে। ১৮টি জেলা থেকে নেতৃস্থানীয় বান্ডিদের সাহ- 
সম্বালত একটি স্মারকপন্র ১৯১১ সালের জুন সে সবকাবের আছে তপশ্‌ 
করেন। অপর দিকে নাশকতামলক এবং প্বশ্পবিক কাকলি বন্দ 
পেতে থাকে । তদুপরি মাণিকতলা এবং হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র 
থেকে বিপ্লবীদের প্রচেন্টা ও সংগগুনের সংবাদ প্রকাশ হওয়া বোধহয় বঙ্জাভঙ্া 
সম্পকে ইংরাজরা নতুন করে" চিন্তা করতে শুরু করে৷ বপ্তৃত, ১১১৯০ 
সালের শেষের 1দকেই নতুন বঙলাট লড হঠডগ্ এবং পবরাম্ট্র সচিব 'ক্রিউয়ে 
(€০16৬/9) এই 1সদ্ধাল্তে উপনঈত হন যে. বাংজাশীবভগাই ভারতবষের 
বিক্ষোভের প্রধান কারণ, এবং যতাদন এট রদ কৰা না হব »তদিন শা্তি- 
শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না।(৯) ভারত সবকার এই িদ্ধাত অনযায়ী 

১১ সালের ২৫শে আগস্ট বাংলা-বভঙগ পদ করার অনা বিলাতি আবেদন 
করে। সেই বখসর ১২ই িসেম্বর হংবাত স্মাট বাংলা-বিভাগ ধদ করার 
সদ্ধান্ত ঘোষণা করে; কিন্তু সেই সঞঙ্ঞে কলকাতা থেলে চবিতের জাজ- 
ধানশকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার সদ্ধান্তও ভারী কবে । তাছাড়া এক- 
ঈদকে বিহার ও উড়ফ্যাকে এবং ভানাদকে আসামকে সখতশ্ 2াদেশ হিসাবে 
গঠন করে' কিছু বাংল:ভাষাভাষশী অণ্টল হাব ও উীডসঘল সত হডে 
দেয়। 

দুই বাংলার একরশীকরণকে বহু বাঙ্গালশহ স্বাগত জানায় এবং বেন্শর 
ভাগ বাঙ্গালীই এতে সন্তুষ্ট হয়। কন্তু এই সিদ্ধান্তে পেখছানে মে সময় 
পেরিয়ে যায় তার মধেো। বাংলাদেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ সংগঠিত হত থাকে; 


/১) রমেশচন্দ্র মজুমদার--ভারতবধষেরি ন্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস: দ্বিতীয় 
খণ্ড; পৃঃ ২৬৩ । 


৬৩ 


এই একত্রীকরণের ফলে তা' সম্পূর্ণ ।নঃশেষ হয়ে যায় না। বৈষ্রাঁবক কার্য 
কলাপ চলতেই থাকে সমস্ত রকম সরকারী 'বাঁধ-নিষেধ এবং দণ্ডমূলক 
ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে'। মহারাম্ট্রের 'বপ্লবী আন্দোলন ভারত সরকার খুব 
সহজেই দমন করতে পেরেছিল, যেটা বাংলাদেশে সম্ভব হয় নি। এর একটা 
প্রধান কারণ বোধহয় মহারাম্ট্রের 'বপ্লব] আন্দোলন প্রধানত চিতপাবন 
ব্রাহ্মণদের দ্বারাই পারালিত ছল, কিল্তু বাংলাদেশের আন্দোলন জ্ঞাতি- 
ধর্ম নির্বিশেষে শাক্ষত মধ্যাবস্তের আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠোছল এবং 
এর। বয়সেও ছিল নবঈন। ১৯১৮ সালের সিডিশন কমার (5901601) 
€.01010)10156) িপোর্ট অনপায়খ যে ১৮৬ জন বাঞ্গালীকে বিভিন্ন 
বৈপ্লাবক এবং নাশকতাম্স,লক কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হয় তার মধে; ৬৪ 
(৩১%) জন ছিল ছাত্র এবং ৫০ জনের বয়স ২০-৪ নীচে । বেশীর ভাগ 
বিপ্লবই ছল ২১ থেকে ৩০ বয়ঃসঈমার মধে) এবং এই বয়সের ফবক ছল 
১০৫ জন অর্থাং শতকরা ৫৬ জন। 'অর্থাং ১৮৬ জনের মধ্যে ১৭৩ জনই 
৩০ বংসরের মধ্যে ছল। জাত হিসাবে, এ রিপোর্ট অনুযায়ী ৮৭ জন 
(অথাৎ শতকরা ৪৬ ভন) ছিল কায়স্থ; ৬৫ জন অর্থাৎ শতকরা ৩৫ জন 
রা্মণ, এবং ১৩ জন অর্থাৎ শতকরা এ জন বৈদা; কিন্তু মহ।বান্ট্রে প্রায় 
প্রাতাকেই ছিল ত্রাক্গণ, এবং বেশীর ভ1গই চিতপাবন র্াহ্মণ_াতিলকের সম- 
'গান্রীয় 

এর পর ১৯১২ সালে ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট হাঁডি'ঞ্জকে হত্যা করার 
ন। দজন বাঙ্গালী বোমা ীনক্ষেপ করে। একজন হলেন রাসাঁবহারী বসু এবং 
এনজন বসন্তকুমার বিশ্বাস যান 'বার্খা পরে' মুসলমান মহিলার ছদ্মবেশ 
(নয়েছিলেন। এই বোমা নিক্ষেপ থেকেই "দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার শর হয়। 
বাসবিহারী বসুর সং্জো উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্রোপাধায়ের খাঁণিষ্ঠ "যাগা- 
(যাগ ছিল এবং যে বোমাটি ছেড়া হয় সোঁট চল্দননগরে তৈরণ হয়, এবং 
অমরেন্দ্রনাথ চত্রোপাধ্যারই বসন্ত বিবাস মারফৎ রাসবিহারশী বসকে তা 
পাঠান।(২) অমরেন্দনাথ এবং মাতিলাল রায় চন্দননগরে ১৯১০ সালে 
'বপ্রবীদের একাঁটি গোপন ঘাঁটি স্থাপন করেন 10৩) 


হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে খালাস পেয়ে নরেন সরেশচন্দ্র মজুমদারের 
(আনন্দবাজার প্রকার প্রাতিষ্ঠাতা) সঙ্গে সরলাবালা সরকারের বাড়ীতে গিয়ে 
ওঠেন। সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে নরেনের হাওড়া মামলায় জেলে থাকা- 


(২) ডাঃ যাদুগোপাল অুখোপাধ্যায় বিপ্লবী জীবনের স্মাতি; পর ৩০১ 
৩) ওঁ পড় ৩০২। 
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কালীন খুবই বন্ধুত্ব ও ঘানষ্ঠতা গড়ে ওঠে ।(8) এই সময়েই নরেন সাধ 
খোঁজার ভান করে" বিপ্লবের সংগঠনের প্রচেষ্টায় বহ্‌ জায়গায় ঘোরেন যেন 
গুরু খনজছেন, এই ভাব দেখান। বস্তুত অনেকেই ধরে নিয়োছিলেন যে, 
নারেন গুরু খন্জ বিড়াচ্ছেসাধু হয়ে গেছে। ভূপাতি মজমদার আমাকে 
বলেন£ "এই সময় নরেন আমাকে বহু সাধুর কাছে নিয়ে গিয়োছল।" 
ভপতি মজুমদার বিশ্বাস করতেন. নরেন তখন সাধ-সম্নঘাসশর খোঁজেই 
বাপত 'ছিল। নরেনের আস্মশয় ফণস চক্রবতর্দ যখন সিঙ্াপ;রে ধরা পড়েন, 
১৯১৫ সালে, তানি পীলশের কাছে যে স্বকারোন্তি করেছেন তাতে 'তাঁনও 
এ কথা বলেছেন। এ সময় পচ-ছয় মাস নরেন কাশশতে ও পাটনায় থাকে। 
পাটনায় তখন নরেন ফণপন্দ্রনাথ মিন্রের€৫) ওখানে থাকেন এবং প্রেসের কাজ 
শখেন। বহ্যাদন পর-১:১৩৭-৩৮ সাল নাগাৎ নবেন (তখন এম এন 

বায়) পাটনায় আসেন। ফণী মধ মহাশয় ৩খন বয়টারের পাটনার সংণাদ 

দাতা। তিনি এম. এন" রায়ের দ'একজন তৎকালশন সহযোগশকে বলেনঃ 
চল তো হে, তোমাদের এ এগ এন, রায়ান দিখ আমি । আমাল 28 
হচ্ছে, ও আমাদের নরেন উট্রাচাষ, ওকে আম খুব ভাল করে' গ্গানি।" 
মেণীবাব ষখন এম. এন. রায়ের কাছে যান, ৩খন কিছুক্ষণ দেখার পব এছ 

এন. রায় দাঁড়য়ে উঠে কণখবাবকে জড়িয়ে ধরে' বলেন, 'ফণপদা 1 ফুণসণ্দ- 
-'থ মির এক সময় বারীন -ঘাষের 'ষুশান্তর' পাকার সম্পাদক হণ, এবং 
হয় বংসর জেল খাটেন। ১১১৯২ সালে ছাড়া পেয়ে তিনি পাটনায় পসবা» 
ন'রন । 


০, আনন্দবাজার পাকার অন্যতম পাঁরচালক কানাইলাল সরকার আমাকে ণলেন? 
তাঁর যখন ১]-২ বংসর বয়স তখন সবলাবাল্লা সরকার (কানাই সরকানেপ 
িসীমা) একে নিযে ঘাটাশল'য যান, টাইফয়েড থেকে সেলে উঠে স্পাসেণ্শে 
দবারের জন্য। সশ্দো যান নরেন, কানাইলালের সেবাশন্শ্রষা কণার জনয 
নরেন যখন ভারতবর্ষ ফিরে আসেন এবং ছয় বংসব কারালাসের পব্ ছাডা 
পেসে প্রথম কলকাতায় আসেন, তখন সংরেশ মজুমদারের সঙ্গেই, প্রথমে 
থাকেন এবং কানাহলালকে দেখতে চান। 

'%) ঠা এ্াপ্রল ১৯০৮ সালে 'যুগাল্তর' পন্িকায় “ইধালশমাণানের অত্যাচাপ" 
সম্পকে একাঁট প্রব্ধ প্রকাশের অপবাধে ফণীন্দ্রনাথ মিন্ন ১০ই এীপ্রল 
আঁভযু্ত হন এবং ভারতীয় দশ্ডাঁবাধ অনুযায়ী বিচারে তর ১ পছব ১১ 
মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জাঁবমানা ধার্য হয়।- 
[ প্রীঅরাবিন্দ এবং লাংলায় ।বপ্লববাদ বা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 
“যুগান্তর পাকার দান- উমা ম্‌খোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় (ফার্যা 
কে" এল' মুখোপাধ্যায়; পরও ৪১)]। 


৬৫ 


তখন শিবনারায়ণ দ্বানী মারা গেছেন। নরেনের কাশী যাওয়ার হয়তো 
একটি কারণ ছিল, হয়তো ।সপাই দ্রোহের কোন পলাতক আসামী সাধু 
হয়ে কাশশতে থকতে পারেন যাঁর কাছে গোরলা যুদ্ধের সম্পকে কিছু শিক্ষা 
পাওয়া যেঙে পারে। এই সময়েই নরেন কাশীতে একটি বিপ্লবী ঘাঁটও 
সংগঠন করে। নরেন তখন ইংরাজদের বিরুদ্ধে সশস্র বিপোহের পরিকল্পনা 
করছিল এবং তার জন্য প্রচেম্ট,। শ.রু করোছল। সম্ভবতঃ নরেন সশস্থ 
বপ্লব সংগাঠত করার যে দায়ত নয়োছল, তার জনাই সমস্ত বর্ম সাবধান তা 
অবলম্বন করোছল এব সাধ, খুজে বেড়ানো তারহ একটি কৌশল । 

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নরেন তার জেজ্ঞ ভ্রাতা সুশীলের কাছে 
২০০, শ৩ টাকা চয়--ঠাওড়া বড়যন্ত্র মামলার কোট খরচের জন্য। এ টাকা 
শীল ও নগেন তাদের আবাডগোজর বাড়ী বন্পক দিয়ে গাড় কবে। 
যতীন চক্রবতী নামে এক শদ্লাকের কাছে বাড়ীঁট বন্ধক দেওয়া হয়। 
সুশীলের স্তী তখন মারা গেছে, এবং অন। কোন স্তীলোক বাড়ীতে না 
থাকায় সুশীল, নরেন এবং অন।ান্যেরা ৩খন ৬নং মিরজাপ*ব স্্াটে একাঁট 
মসে 1গয়ে ওঠেন। চাংড়ীপোত।র বাড়শাট আর উদ্ধার করা সম্ভব হয় িন। 

নরেন অবশ) বেশীর ভাগ সময়ই এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতো এবং 
কখনো-কখনও স.শীলের কাছে এসে থাকতো । স.শীল নরেনের কার্যকলাপ 
এবং গাঁতাবাধিও ক, 1ক্, জানতিন: 1৩নি নরেনকে বাধা তো 'দিতেনই 
না, বরং আগলে রাখতেন। এই সময় নরেন একটি চাকরীও নেয় এবং সৌটিও 
তার বিপ্লবী কাজকম কে পযকম রাখার জণা। নরেন ইাণ্ডমা ইকুইটেবজ 
এাসুওরেন্স কোম্পানীর (17010 1৮001109010 £১551000উ 601) 
[917)) এজেন্ট হয় 105) কিছুদন নরেন বেলেঘাটার একটি ধানকল এবং 
কাঠের গোলার বিল খ'লক্র 'হসা'ংবও কাজ করে ।(৭) ১৯১২ সালের শেষ 
থকে প্রায় এক বছর নরেন শ্রীগেপাল মল্পিক "ুলনেব একাঁট মেসবাড়ীতে 
থাকে। সেখানে থাকর সময়ই নরেনের প্রোসডেন্সী কলেজের হিন্দ 
'হাস্টেলে যাতায়াত শুর । পসখানে সতীশ চক্রবতর ঘরে ছাত্রদের সঙ্জো 
সকালে চা-পান এবং বাজনোতিক আলাপ-আলোচনা হোত ।(৮) সতীশ 
চক্রবতাঁ তখন এম" এ. ক্লাশের ছাত্র । সন্ধার সময় নরেন এবং যতন 
মুখোপাধ্যায় প্রায়ই ১১০ নং কলেজ স্ট্রীটে কাঁলকাত। 'িশ্বাবদ্যালয়ের বিজ্ঞান 
1বভাগের ছাত্রদেব মেসেও যেতেন এই সাম্ধ্য আড্ডায় যাঁবা যোগ 1দদতন 


(৬) নরেন ভট্রাচাষের কাঁনম্ঠ ভ্রাতা লাঁলতকম।র ভট্টাচার্যেব সঙ্জো সাক্ষাৎকার ' 
(0) এ । 
(৮) সতীশ চক্লবতর্গর সাহত হুলথকের সাক্ষাৎকার । 


৬৬ 


তাদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (পরবতা কালে ইউ. জি. 1স.-র চেয়ার- 
ম্যান হন) ৯) এবং মেঘনাদ সাহা । পরে এম এন বায় ১৯২১ সালে 
মস্কো থেকে যখন নাপনীকান্ত দাসগুপ্রকে তাব দত হিসাবে ভারতবর্ষে 
পাঠান তখন ৩।তকে ুমঘনাদ সাহার সত্গে যোগা্যগ করতে বলা হয়ে- 
ছল 1(১০) 

এই সব আঙ্ডার সম্পকে বলতে 1গয়ে সতাঁশ চকুবত' মহ।শয় লেখক'ক 
বলেনঃ "যাঁদও নরেনের বশ্বাবদালয়ের 1শক্ষাব সুযোগ হয় নি নবেনের 
বাজনোতিক ধ্যান-ধাবণা খুবই উচ্চমানের ছিল এসং সেজনা নবেনকে সবাহ 
খুব শ্রদ্ধা করতো । এই সময়েহ নবেন স্বাধীন ভাবতে কি ধবণেব সরকার 
গাঠত হওয়া উচিত সে বিষে, এমন ক কাঁলকাত। কবপোবেশন ও অন্যানা 
*থানীয় স্বায়ত্রশাসন ব্যবস্থা সম্পকে ভাব যে সক িল্কীধাবা তা আমাদের 
বলে। সে সম্পর্কে নরেনের শপম্ট ধারণা এবং চন্তা 'ছিল। নন এই 
সমস্ত শাসন ববস্থাতে জনসাধারণের প্রতাক্ষ হযাগাযোগেব পক্ষে ছিল যাতে 
জনসাধারণেন মত্গল এবং উন্ন।তর কঙ্ডে এই সন সংস্থাক প্রয়োগ করা 
ষায়।" সতাঁশবাব আরও বলেন £ “এই পরণেন ভীবষাৎ চন্তা তখন অন্য 
কোন বিপ্লবীরা করতেন না। বিপ্রবশরা সাধারণত ইংবাজ শাসকদের কিভাবে 
্থাঁচিত শিক্ষা দেওয়া যায় তাই নিয়ে চিন্তা পবপ্তা 116৯১) 

হ।ওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ছাড়া পাবার পবই লবেন এবং যতীন মখো- 
পধায়-হরিকুমার চক্রবতী, অমরেন্দ্র চট্োপাধায় এবং অনানাদের সঙ্গে 
তালাপ আলোচ্ল কবে, যতন মযখোপাধাদুষব এনতাতে সমস্ত দলকে একটি 
সংযুও স"্থার মধ্যে আনার জন। প্রচেন্টা শুর করেন। উদ্দেশ সশস্ 
গ্রামের প্রস্তুত; যার পাঁরকজ্পনা হাওড়া ষডযল্দ মামলার বন্দী অবস্থায় 
জেলেব মধ্যে ঠিক হয়। ১১৯১১ সালেই যতীন মৃখোপাধ্যায বুন্দাবনে গিয়ে 
ষতশন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নরালম্ব স্বামি) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই পাঁরকজ্পনায় 
তাঁর সমর্থন নিয়ে আসেন। 


(৯) ডঃ ভপেন্দর পরত ভপ্রকাঁশত বাজনোতক ইতিহাস, পও্ ২৫৫। পবব ৩ 
কালে জামনীতে দ্বানচন্দ্র ম্বোষ ডঃ ভূপেন দত্ত বলেন যে, যতীন মুখো- 
গাধ্যাফ তাঁকে বলেছিলেন নরেন ভঙ্দীচার্যহ তার শন্তু ডান হাত। 
গমজফকন ভাহমদ লিখেছেনঃ “১৯১৯৪ সাল প্রথম মহাযদ্ধ আরম্ভ 
হওয়াব সা সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাকে কাজে নামিযোৌছিলেন তিনিই 
(এম. এন. বায়) [আমার জীবন ও ভাবাতেল কাঁমউনিস্ট পার: পঃ 
৬১৩7 

(১০) ডঃ ভুপেন্দ্রকূমাব দত্তের সাঁহত লেখকেব সাক্ষাংকান। 

(১১) সতীশ চকবতর সহিত লেখকের সাক্ষাংকাব ' 


তে 
৮৬১ 


নরেনও পরে পাঁন্ডিচেরী গিয়ে শ্রীঅরাবন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' এই 
পরিকল্পনায় তাঁর সমথ ন ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা চায় এবং অরাঁবন্দকে প্রত্যক্ষ 
রাজনশীতিতে ফিরে আসার জন্য আবেদন করে। য্যান্ত হিসাবে বলে যে. এই 
পরিস্জ্পনা তাঁরই জেরাঁবন্দের) পাঁরকজ্পনা যা তিনি ১৯০৩ সালে বতান 
সুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন। কিন্তু অরাবিন্দ প্রত্যক্ষ রাজনশীত বা বিপ্লবের 
পথে আর ফিরে আসতে রাজী হ'ন না। এতে নরেন খুবই হতাশ হয়ে- 
ছিল ।(১২) 

কন্তু অরাঁবন্দের প্রত্যাখ্যান সত্তেও নরেন এবং যতীন মুখোপাধ্যায় 
তাঁদের পরিকষ্পনা অনুযায়ী প্রচেম্টা চালিয়ে ঘেতে থাকেন। ১৯১২ সালেই 
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে শ্যাম-এ পাঠানো হয়-_-সেখানে ভবিষ্যতের জন্য কিছু 
যোগাযোগ করার জন্য এবং সাধারণভাবে অবস্থা দেখে আসার জন্য। হাতি- 
মধো অনুশীলন সাঁমাতি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বিডন স্কোয়ারে একাট 
জাতীয় পাঠাগার (9010179] [২০৪,110 ৩০০160৮) গঠন করা হয় এবং 
জশবনতারা হালদারের বাড়ীতে জেলেটোলায় একটি ব্যায়ামাগার (77৬51081 
041016 0510019) খোলা হয়।(১৩) নরেনও 'বাভল্ব জায়গায় 'বাভত্ব 
দল ও ব্ান্তর সত্গে যোগাযোগ করতে থাকে। 

১৯৯৩ সালে এাপ্রল মাসের প্রথমাঁদকে কলকাতা ময়দানে নরেন অন- 
শশলন সামাতর কয়েকজন নেতৃস্থায়ী সভাদের নিয়ে একটি গোপন বক 
করে। সন্ধ্যার দকে এই সভাট হয়। ডাঃ আঁমবনশ রায় লেখককে বল্দেনঃ 
“এই সব সভায় আমরা একটি ফুটবল নিয়ে গোল হয়ে বসতাম-যাতে করে' 
সাধারণের ধারণা হতো আমরা কোন ফুটবল ক্লাবের সভ্য এবং ক্লাবের ব্যাপারে 
আলোচনা করাছি।” 

এই রকম একাটি সভায় নরেন আলোচনার শুরু করে' বলেঃ “আমরা 
প্রতিজ্ঞা করোছলাম যে. দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা চুপ করে 
বসে থাকবো না। অনুশীলন সম্মত এখন নেই। কিন্ত তার মানে ক 


(১২) নির্বাণ স্বামীর সহাত লেখকেব সাক্ষাথ্ক।রের ভিক্তিতে। 
পণ্ডিত লক্ষণ শাস্তঁ যোশী পেরবতাঁকালে এম' এন" রাষের রাজনোতিক 
সহযোগী) লেখককে বলেন ষে. এম" এন" রা তাঁকে চাল্লশ দশকে বলে- 
ছিলেন--াতান অরাবন্দকে এই সশস্ত্র বিপ্লবে উপদেশ এবং নেতৃত্ব দেবার 
জন্য আবেদন করোছিলেন এবং সে কারণ পাঁণ্ডিচেরী িয়োছলেন। অরাঁবন্দের 
প্রতাখ্যান রায়কে হতাশ করেছিল। 

(১৩) 'জিতেন্দ্রনাথ বস.র সঙ্গে সাক্ষাৎকার। জ্রীবনতারা হালদার অনুশীলন 
সামাতৰ একাঁট ইতিহাসের বচায়তা। 


৬৮ 


এই যে, দেশে যা ঘটছে তা দেখে আমরা চুপচাপ বসে থাকবো? কিছ 
করবো না?” নরেন ছাড়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বাদুগোপাল 
ন্‌খোপাধ্যায়, অশ্বিনী রায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও দু'জন যাঁদের 
নাম আঁম্বনশ রায় স্মরণ করতে পারেন 'নি। 

আম্বনন রায় তখন বলেনঃ [নশ্চয়ই বসে থাকাবো না। কিন্তু আমাদের 
একজন নেতার প্রয়োজন। নেতা কোথায় 

নরেন£ নেতা আম পেয়োছি। 

আশ্বনধ রায় ঃ কে তান? 

নরেনঃহ এখন তান আত্মপারিচয় দিতে চান না বা সকলের সামনে ঠাসতে 
চান না। 

আম্বনঈ রায় ঃ তা হলে আমরা কার কাছ থেকে আদেশ নেব 

নরেনঃ তাঁর আমশ তোমরা আমার কাছ থেকে পাবে। 

আশ্বিন রায়ঃ তার মানে তুমিই নেতা । 

এই সভায় কোন সাধান্ত নেওয়া হধ নি, কারণ নরেন নেভার নাম বলাও 
চায় নি। সভার শেষে ভোট নেওয়া হয়, তাতে দু'পক্ষই সমান হয়।(১৪) 
কিন্তু েহেতু ধতঈন নুখোপাধায় নরেনকে তাঁর নাম এখনই প্রকাশ কবতে 
বারণ করে দিয়েছিলেন, সেজন্য নরেনেব পক্ষে তখন তাঁর নাম প্রকাশ করা 
সম্ভব ছিল না। আ্বনী রায় আমায় ঝলন ৪ “যাঁদ নরেন তখন যতঈনদার 
নাম বলতো, সবাই সেই নাম সমথন করতো এবং মেনে নিতো ।” এই 
কারণে বিপ্লবীদের সংহাঁতির বাপারটা কয়েক মাস পিছিয়ে যায়। সংহাতি 
ঘটে ১৯১৩ সালে বধ্ধমান ও মোদনীপুরে দামোদরের বনার ঘ্রাণকাযেছি 
সময়! সেই সময় সমস্ত বিপ্পবীরা ওখানে জড়ো হয় ব্লাণকাধের জন্য। 
এবং তখন সবাই একযোগে এই নতন বিপ্লব সংগগনের একটি বপ 
দেয়।(১) 

অশ্বিন রায় আমাকে বলেনঃ একোন পবিকল্পনা যখন নরেন তিক 
করতো তখন সে এক মনে সেই পরিকক্পনা কার্যকরী করতে লেগে থাকতো, 
কোন বাধাই ও গ্রাহা করতো না। এ সভায় আমাদের ঝগড়া হয়, আম ওর 
পরিকল্পনার বিরূদ্ধাচরণ কার কিন্ত কয়েকদিন পরেই যখন আবার ওর সঙ্গো 
দেখা হয়, নরেন এমনভাবে আমার সঙ্গে বাবহার করলো যেন কিছুই হয় 


(১৪) ডাঃ আশ্বনশলাল বায়ের সত্গে লেখকের সাক্ষাৎকার! 

(১৫) গোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায়_ [10%17810103 ৮ 1২6৮০10/010121৬10৬6- 
71910 17 11018. 
ভারাতর বিপ্লবী আন্দোলনের গাত:; পঃ ২৬। 


নি। আম বিস্মিত হয়ে গিয়োছলুম এবং আনান্দিতও হয়োৌছল-ম। তখন 
আমার নরেনকে ধাঁধার মত মনে হয়েছিল ।” 

“এ সময় আমার বন্ধু ও সহাযোগীরা আমাকে বিবাহ করার জন্য পণড়া- 
পণীড় করাছল। তাদের বন্তব্য ছিল, 1বয়ে করলে ক্রমাগত পুলিসের তাড়না 
থেকে ম্দীন্ত পাওয়া ঘাবে। মনোরঞ্জন (পরে স্মাবখ্যাত ন্যাট্যাভিনেতা) 
আমায় বলে, "তুই হয় বিয়ে কর, আর না হয় থিয়েটারে আভনেতা হয়ে ধা? 
মনোরঞ্জনের বন্তব্য ছিল যে. যাঁদ আমি 1থয়েটারে আঁভনেতা হই তাহলে 
পুঁলস ধরে নেবে যে, আমি বকে গোছি এবং আমাকে আর বিপ্লবী বলে' 
1পছ্‌ ধাওয়া করবে ণা। এই সব কথা যখন আম [চল্তা করাছ তখন নরেন 
একাঁদন আমার কাছে এসে বলেঃ "আশ্বনী, তুই একটা বোকা । "বয়ে 
করলেহ যাঁদ প্2ালসের পিছু ধাওয়া থেকে ভ্রাণ পাওয়া যায় তাহালে একটা 
1বয়েই করে' ফেল না? বিয়ে করাটাও আমাদের একটা ছদ্মবেশ ছাড়া তো 
আর কিছু নয়।' " 

আশ্বনী রায় বলেনঃ “আমার সব সময়েই মনে হতো নরেন ছিল প্রাচঈন 
ধধষিতুল্য। ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মাতৃভাীমকে বিজাতীয় শাসন 
থেকে মুক্ত করা এবং তার জন্য ও সব কিছু করতে প্রস্তুত ?ছিল এবং সেই 
কতব্য থেকে কেউ বা বা কোন কছুই ওকে বিচ্যুত করতে পারতো 
না।(১৬) 

ফতীন মুখোপাধ্যায় চাইতেন যে, বিপ্লবী সংগহনকে 1বকেন্দিক রাখতে, 
কারণ যাঁদ কোন একাট দল পুলিসের হাতে ধর পড়ে তাহলে অনা দল 
তাদের কাজ করে' -বতে পারবে । সেইজন্য তানি নিয়ম করোছলেন ষে, 
ছোট ছোট দলের নেতারাই অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে পারাঁচত হবে এবং 
যোগাযোগ রাখবে; কম দের সঙ্গে কমশ্দের পাঁরচয় থাকবে না। একটি 
দলের নেতা অপর দলের কে কে কমা তাও জানতে চাইবে না। প্রাতাট 
দল এইভাবে তাদের কার্যকলাপ একদম গোপন রাখবেন। 


কিন্তু খন সশস্ন অভিযানের পাঁরকষ্পনা গৃহীত হলো তখন নরেন 
বললো যে, সমস্ত দলকে কেন্দ্রীভূত করে' একাঁট এককোন্দ্রিক নেতৃত্ব গঠন 
করা প্রয়োজন। নরেন তার এই বন্তব্য একমান্র যতন মুখোপাধ্যায়কেই বলে 
এবং তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে। যতদিন না ষতটঈন মুখোপাধ্যায় এই পারি- 
কল্পনা গ্রহণ করেন ততাঁদন নরেন তার বন্তব্য তার নিজের মধ্যেই রেখোঁছল। 
তাই ষতীন মুখোপাধ্যায় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করবার পরই নরেন সমস্ত 


১৬) ডাঃ অশ্বনশলাল রায়ের সঙ্গো সাক্ষাৎকার । 
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দলকে একটি নেতৃত্বের অধীনে আনবার কাজে লেগোছল। কিন্তু যেহতু 
যতীন মুখোপাধ্যায় তখনও তাঁর নামাঁট জানাতে বারণ করোছলেন তাই নরেন 
তখন গুর নামটি বলতে পারে নি। নরেন জানতো যে, একমাত্র যতীন মুখা- 
পাধ্যয়ের নেতৃত্বেই সমস্ত দলকে একাঁট কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আওতায় না 
সম্ভব । যতীন মুখোপাধ্যায়ও জানতেন যে. একমাত্র নরেনের পক্ষেই এই- 
রকম একাট সংগঠন করা সম্ভব । তাই নরেনই হলো এই দলের প্রকৃত নেতা। 
সমস্ত উপনেতারা তাকেই জানতো এবং তার সঙ্গেই কথাবাতা বলতো ও 
পারচিত ছিল। যতীন মুখোপাধায় থাকতেন সবার আড়ালে। খঠওবন 
মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত আদেশ নরেন এমন পুঞখানুপুজ্থভাবে পালন কবতো 
এবং কার্ষকর করতে। তাঁর নাম প্রকাশ না করে যে, অনেক ক্ষেত্রেই নবেনকে 
অনেক বিপ্লবী কম'র বিরাগ্ভাজন হতে হয়োছল। 

এই সময়ট ছিল ভাবার এন যখন 'বপ্লবীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পডোঁছল। 
»তীঁশ চক্রব৩+ আমে বলেনঃ তখন সমস্ত বৈপ্রবিক কাজকর্ম প্রায় 
বন্ধ হয়ে গেছে; বিপ্লবীরা হতাশায় ভগছেন। এই সময় নরেন এগজে 
এসে সবাইকে কাজে লাগালো এবং সংগঠনের রুপ দিল ।”(১৭) 

এঁ সময়ের কথা বলতে গিয়ে হারকমার চক্তবতর্ঁ লিখেছেনঃ “যতণ্ন্দু- 
নাথ বা যুগান্তর দল এত অল্প সময়ে ষে সার্থক রূপ 'নয়োছিল তা' নরেন 
ছাড়া সম্ভব হতো বণনা সন্দেহ। ষুগাল্তর সংগঠনাঁট নরেনের হাতেই তৈরী; 
ষতন্দ্রনাথ তাতে প্রাণপণ্টার করে এবং সম্মানিত করে' তোলে ।” 


(১৭) সতীশ চরুবতী র সঙ্গে সাক্ষাংকার। 


৭১ 


সাত; সশন্ত্র বিদ্রোহের প্রস্ততি 


বাঙলার বিপ্লবীরা একটি সিদ্ধান্তে এসোঁছলেন যে, যখন ইংলণ্ড বিপদের 
সম্মখীন হবে তখনই ভারতবর্ষের সুযোগ আসবে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু 
করা। সেই হিসাব মত যে সব দেশ ইংল্ডের প্রাত শন্লুভাবাপল্ন তাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করায় চেষ্টা হয় যাতে দেশের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
জন্য গোরলা যুদ্ধ শুরু করা যায়। 

১৯০৬ সালে বারীন ঘোষের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার ফলে যতীন্দ্রনাথ 
বন্দে।পাধ্যায় সন্ন্যাসী হয়ে যান এবং বৃন্দাবন ও পাঞ্জাবে ঘুরে ঘুরে বিপ্লব 
প্রচার করেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় অজিত সং এবং তাঁর 
ভাই, শহাঁদ ভগত িং-এর পিতা, ীকষেণ সং-কে বিপ্লবে উজ্জীবত করেন। 
লালা হরদয়াল |বদেশ খেকে পড়াশুনা শেষ করে' ১৯০৮ সালে দেশে ফেরেন 
এবং কিষেণ সিং-এর কাছে বাংলার 'বপ্রবখদের কার্ধক্রম সম্পকে অবাহিত 
হন। ১৯১১ সালে হরদয়াল মামোরকা যান এবং সেখানে গদর(১) নামে 
একটি পান্রকা প্রকাশ করেন এবং 'ষ্গান্তর আশ্রম€২) নামে একটি বিপ্লবী 
কেন্দ্র গ্রাতিষ্ঠা করেন। 

১৯১৪ সালের ১৬ই মার্চ হরদয়ালকে “সম্পাসবাদী' বলে, আমেরিকান 
গভণমেন্ট গ্রেপ্তার কারে, তখন হরদযাল ওখান থেকে সইজারল্যাণ্ড চলে যান। 
হরদয়াল ইীতমধো অনেক আমেরিকান বাদ্ধজীবী এবং ভারতীয়দের বিপ্লবী 
সংগঠনে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। এ"দর মধ্যেই একজন আমোরকা-প্রনাসন 
ভারতায় রামচন্দ্র য.গান্তর আশ্রম এবং গদর পন্রিকার ভার নিয়ে চালাতে 
থাকেন। সেই সময় আরও দু'জন ভারতীয় িংলে এবং সত্যেন সেন ওর 
সঙ্গে যোগ দেয়। দত্যেন সেনকে যতীন মুখোপাধায় আমোরকা পাঠান 
গাদর পাটার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে 10৩) 


(১) ডাঃ যাদুগোপাল£ পৃঃ ৩১ [ গদর-এর অর্থ বিপ্লব |। 

(২) “যুগান্তর আশ্রম' নামাঁটি বাংলার ষ্‌গাল্তর দল থেকেই নেওয়া। 

(৩) পথ্বীন মুখোপাধায় রচিত পৃবোল্পিখিত যতীন মুখোপাধ্যায়ের জীবনী 
সাপ্তাহিক বসমতণ পন্রিকায় প্রকাশিত: পৃঃ ১২৪৫। 


ঢই 


১৯১৩ সালে আমোরকা-প্রবাসী ভাবতীয়দের একটি সভায় হরদয়াল 
বলেনঃ “জার্মীনী ইংলশ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করছে। ভারত- 
বর্ষের এখন সুযোগ এসেছে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হওয়ার” । গদর পার্টা 
প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়োছল আমোরকায় বসবাসকারী শিখদের ভারতবর্ষে 
পাঠিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করা। পরে, গদর পাটর্ঁ ও জার্মানরা পরামর্শ 
করে' বাঁলনে একটি “ভারতীয় স্বাধশনত। কাঁমট" গঠন করে' মিলিতভাবে 
কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রয়াত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভ্রাতা 
ধারেন সরকার বাংলার বিপ্লবীদের কাছে এই খবর পাঠায় যে, যাঁদ যুদ্ধ বাধে 
তাহলে জামান ভারতাঁয় বপ্লবীদের সাহাধ। করবে ।(8) 

১৯১৪ সালের ৬ই মার্চ “বালিনের টাগেব্রাট" নামে একাট জার্মান পাণ্রিকা 
একাঁট প্রবন্ধ প্রকাশ কর, ষে প্রবন্ধের বন্তব্য ছিল, ইংলশ্ডের রাজকর্মচারীরা 
কল্পনাও করতে পারছে না ₹ষ, ইংলশ্ডের দন শেব হয়ে আসছে, (ভারত- 
বর্ষের মধ্যে) "এখন একট প্রকৃষ্ট বৈপ্ল।বক মনেভাব সাঁন্ট হয়েছে । আমে- 
রিকার পাঁশ্চম উপক.লে, স্যান ফ্রানাসসকোয় একটি সংগঠিত প্রচেম্টা এই 
সময় শুরু হয়ে যায় ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের কাছে অস্ত্রশস্ত পাঠানোর । 

১৯১৪ সালের মাঝামাঁঝ থেকে নরেন ভট্রাচার্য জার্মান কনসালেটের 
মাধমে জামণনদের নঙ্গে যোগাযোগ করার চেল্টা করতে থাকেন। 
এই যোগাযোগ স্থাপিত হয় একজন জার্মান শিক্ষানাবশের সাহায্যে । এই 
যোগাযোগ কিভাবে হয় সতাঁশ চক্রবতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের শেষ- 
দনে সে কথা তিনি মামাকে বলেন। ?সই সময় ভাল ছাব্ুরা প্রায় প্রাতি 
রাঁববার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যেত। সতাশবাবুও যেতেন 
এবং কলিকাতা 'বিশ্বাবদাালয়ের তৎকালশন রোজস্ট্রার, সংস্কৃতে পাঁণন্ডত, জি. 
থিবোও আসতেন। 'খিবো সতণশ চক্রবর্তঁকে বলেন জার্মান কনসালেটের 
কাঁলকাতাস্থ রাষ্ট্রদূত বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আগ্রহী । 
সেই মত সতাঁশবাবু নরেন ভট্রাচার্যকে খবরাঁটি দেন এবং 1থবোর মাবফৎ 
এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়। নরেনের সে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর, 
নরেন যতীন মুখোপাধ্যায়কে খবর দেয় এবং তারপর দু'জনে একসাথে 
পুনরায় জার্মান রাম্ট্রদ,তের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এরপর অনেক- 
গুলি বৈঠক হয় বুদ্ধ লাগার ধিক পূর্বে এবং সেই সব বৈঠকে জার্মান অস্তব- 
শস্ন কিভাবে আসবে এবং 'কভাবে বি্বোহ সংগঠিত হবে তার পাঁরকল্পনা 
তৈরশ হয়। এই সব বৈঠকে আর একজন 'যাঁন পরে ষোগ দেন তান হলেন 
অতুলকৃষ্ক ঘোষ, যতীন মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম ঘাঁনষ্ঠ সহকর্ম। 


(৪) ডাঃ যাদগোপাল, পঃ ৪২১। 


৭৩ 


১৯১৪ সালের শুরু থেকে নরেন অন্যান চাকরী ছেড়ে একটি রেস্টুরেন্ট 

খোলে, হ্যার এণ্ড পল্স-এর আফসের কাছে ।(৫) রেস্টুরেন্টে নরেন 
জাহাজের নাবিকদের এবং ফোট- উইিয়মের সৈন্যদের জন্য বিশেষ বিশেষ 
খাবার তেরী করতেন। এই রেস্টরেন্টাটকে রায় সৈনাদের একাটি আড্ডা 
করৌছলেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য, খবরাখবর আদান- 
প্রদান করার গনা এবং কিছ কিছু অস্ত যোগাড করার জনা-াবাদ্রোহের 
প্রস্ততি ।হসাবে। 
১৯১৩ সাল থেকেই কানাডায় বসবাসকারী ?শখদেব নধো একাঁটি অসন্তোষ 
জমে উঠোছল। এই অসন্তে!ষর কারণ ছল কানাডার প্রি'ভী কাউনাসিলেব 
(সবোচ্চ আদালত) একটি আদেশ---যে আদেশের বলে িখদের স্ত্রী ও ছেলে- 
মেয়েদের কানাডায় আনা বন্ধ করা হয়োছিল। কানাডার এই আদশে ভারত- 
বর্ষ থেকে কোন নতৃণ লোককে কানাডায় গিয়ে বসবাস কবা বন্ধ কর। হয়। 
জাহাজ ককোম্পানীগ্যাল তখন ভ্রারতীয়দের কানাডায় নিয়ে যাওয়াও বন্ধ কর 
দেয়। সেই সময় গরদত্ত সং নামে মালয় ও "সঙ্গাপূ্রের এক বার্সায় 
এই আদেশকে চ॥ালেঞ্জ করার ক্তনা একাঁট জাপানন জাহাজ ভড়া করে। 
জাহাজাটর শাম ছল 'ফামগ।টামার। এই জাহাজে প্রায় ৫০০ শিখ যাত্রী 
নিয়ে তান কানাডায় বাগা করেন। গদর পার এই যার্ীদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করে এবং তাদের মাধ্যে প্রচারপত্র বাল করে। শশখদের কিন্তু কানাডায় 
নামতে দেওয়া হয় না। তখন খরা এ জাহাছুজই কলকাতার কাছে বজবজে 
আসে । জাহাজট বজবজে ২১শ সেপ্টেম্বর ১১১৪ সালে এসে পেখছয়। 


46৫) ১৯৭৪৩-৪৪ সালে একদিন এম. এন. রয়, এলন এবং আঁম গাড়ীতে 
আসছ। গাড়ী সৃরন বলাজা শ্রাড এবং চৌরজ্ালীর সংযোগস্থলে 
সূরেন বানাজ রোডেব গুপব শাঁড়য়েছে, আম বয়কে দেখাই অনাঁদ 
কোবন'। রায় তখন বলেন, 'খবর নও লতা এই অনাদ ক মেদিনশপরের 
লোক। আম যখন ডালহ'উীস সেকায়ারে রেস্টুরেন্ট করোছিলম তখন 
আমার একজন সহকমর্ঁ ছিল, ভাল রাঁধতো, তার নাম ছিল অনাঁদ। অনাঁদ 
কেবিনের মালিককে পাছে অপম ভিজ্ঞাসা কর; এতাঁন বলেন, “না, নিশ্চয়ই 
'অন্য কোন অনাঁদ হবে।” রায় যে ভাল রাহা? করতেন এবং রাল্না করাটা 
রায়ের একটা অন্যতম নেশা ছিল, একথা আমায় সম্প্রীতি বলেন এ" 
এন' নাম্বয়ার। গত ১১ই অক্টোবর ৯৯৮২ তাঁর সঙ্জে আমার সূইজার- 
ল্যান্ডে জুরিখ শহরে দেখা হয়। তানি আমাকে বলেন যে, রায় এবং তান 
বার্লনে মূনজেনবার্গের বাড়তে বহ্টা্দন ছিলেন। তিনি বলেন রায় 
সমস্ত দিন কাজ ও পড়াশুনা নিয়ে থাকতেন। সন্ধ্যার সময় রায়ের একাঁটি 
নেশা 'ছিল রান্না করার। 


৭৪ 


বাটশ সরকার এই শিখদেব এক বন্ধ দ্রেনে বোম্বাই নিষে যাওয়ার 
[সদ্ধান্ত নেয়। 1শখরা তাতে আপান্ত জানালে বটিশ সেন। ও শিখদেব 
মধে। এক খণ্ডধহদ্ধ হয়। দ.পক্ষই বন্দুক চালায' ৩খন বশ সবকাব 
ওদেব কলকাতাতেই জোর করে নামিয়ে দেয়। এই এ ডয,দ্ধে বহ, শিখ 
হতাহত হয়। গুরদ্দত্ত সং কিন্ত পালাতে সম" হষ এবং আবও ২৮ গনকে 
সঙ্জে' নিয়ে বাংলার বপ্রবীদর মঙপো যোগ দেয। নবেনেব একভন ঘাঁনজ্ 
সহকমা সাতকাড় বন্দোপাধ্যাব এই শিদেব সঙ্গে যোগাযোগ কব এবং 
তাদ্ব সাহায্য কবতে এগিয়ে আসে। 

এই শিখদের সঙ্গে কিছু অস্রশস্ত ছিল! এই ঘটনা |বপ্রবশীদের 
"থে এক নতুন সাড়া এন "য। ৩তখণ ছে/কই গদব পা01 এলং বাংলার 
বগ্ুপ তব একযোগে অস্ত্রশস্ত্র যোগাজ ববুত থিপব। 

এই ঘটনার পূবে ই ীবম্ববদ্ধ শব, হযে গেছে । এব পব ন বন জামান 
বনসালেব সঙ্গে আর এক দফা আলাপ আদলো৮না শব, কব। শের্ান 
ক+*স/লেট মারফত ৩খ্ন বাংলার বিধবাদব ব15 খপব আসে যে শমানবা 
স।হায্য করতে প্রস্তুত এবং সেই সাহাষ। গ্রহণ টব ব ব্যবস্থা ববতে | শিবেনা 
তখন 'বাঁভন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীকে একত কবে যঠীন ম'খোপাধাধব নেতল্ত 
একাট বড় দল গঞ্ন করতে সক্রিয় হযে উঠলো । ম৩ীন মুখোপাধ্যায়কে 
হাতহধ্যে কলকাতা আনা হাযছে। হাওঙা (ডল মাম থেকে, খালাস 
পাবাব পর ষতান ম.খোপাধ্যায়েব সবকাবঈ চাকুরগাও যাষয। ৩খন থে ক তানি 
কঞখাতার বাইবে ঠিকাদ বী কাক কবতে থান্কন এব" মা ঝ মাঝে কলকাতায 
«নল তাৰ দলেব লোকদের উপদেশ দ্িযতন। যখন কলবাতাহ আাসততন তখন 
।*1। বিডন স্ট্রাটের ।শকটে ২ নং ডদা৯ মদ ?লান। * তিলক "ঘাষেল 
বাডীত থাকতেন)। 

এই সময 'বাঁভন্ল দলেব একটি গোপন সখ শত মাবোপাধনয ক 
সর্লাধনয়ক 1নর্বাচন বরে একাঁটা বঞ্ছবী বাহিনী গঠন কবা হয। কিন্ত 
দও্ব কোন লাম দেওযা হয না। বাদগোপাল মুখোপাপনগয লিখেছেন £ 
জামানীর ইপ্ভিয়া ক।মটি থেকে আামোবিক। মাবফত আমাদব নকট খবব 
পেশছায়, সেই সঙ্জো জার্মানীর সাহায' পাওযাবও আশা পাওযা যায়। এই 
খবব পাওয়াব পব বাংলাব সব দলগুলি মালত হয। যতীন্দ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় 
গর্বসম্মীতকমে নেতা নিবাচিত হন 1৮৬ দলুলব কোন নাম ছদওয়া হয না 


ডাঃ যাদ.গোপাল-_ পৃ ৩৮২। এম এন বাষ নান "মাত্বকথা'-য লিখেছেন £ 
গোপন সভা ডেকে আসন্ন বিপ্রবেব জন্য যতীন মুখোপাধায়েব সর্বাধ- 
নায়কত্বে একাঁট জেনাবেল স্টাফ গঠিত হয। (্মাতকথা পৃঃ ৩)। 


০৫ 


কিন্ত 'যুগান্তর' ণামে একটি পান্রক। বা বুলোটন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়।(৭) দলাঁট কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'যুগান্তর' পার হিসাবেই 
'চিহ৩ হয়ে যায়। একটি মাত্র গোষ্ঠী যুগান্তর পাটীঁতে যোগ দিতে 
অস্বীকার করে, সো হলো ঢাকাব অনুশীলন সমমাতি।(৮) এই ধরণের 
সশস্ত বিপ্লব সার্থক হওয়া সম্পকে তাঁদের সন্দেহ ছিল। 
আরও একজনের এই পাঁরকঞ্পনাট সাথক হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ ছিল, 
তিন হলেন সতাশ স্বকার যান পরে নবাণ স্বামী বলে' পারিচিত হন। 
নর্বাণ স্বামীর মতে "এই ধরণের শগারলা যুদ্ধের সা্থকতার জন্য যে দুটি 
প্রস্তুতির প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনীয় প্রস্তৃতির অভাব ছিল। এক. যানবাহন 
এবং যোগাযোগ বঝ/বস্থা অকেজো করার ক্ষমত।, দ.ই, জনসাধারণের সমর্থন, 
বাতি করে প্রয়াজন হলে বিপদের সময় 'বপ্লবীরা লিয়ে থাকার জন্য 
তাদের সাহায্য পায়। এই সাহাযের বিশেষ প্রয়োজন ছিল গ্রাম 
এলাকায়।”(৯) নর্বাণ স্বামী লেখককে বলেন যে, এর পূর্বে মখন ষতীীন 
মুখোপাধগয় আর একবার এইরকম গেরিলা যদদ্ধের প্রস্তুতি করতে চৈয়ে- 
ছিলেন তখন তান নিরালম্ব স্বামীকে (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয়) বলে, 
খাঁন ম্খোপাধায়কে এ প্রচেষ্ট। থেকে বিরত করেন। কিন্তু এইবা« সেটা 
নদ্ভব হয় ন, কারণ শরেন যতাঁন মুখোপাধগায়কে যান্ত দিয়ে বোঝায় যে. 
রেলপথেব যোগ॥।যোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং সব প্রকার যোগাযোগ 'বাচ্ছিন্ন করবাব 
প্রস্ততি করা হবে। তাহাড়া, নরেন আরও বলে যে, অস্ত্র পাওয়া গেলে একাঁট 
শাঁঞ্শাল+ সশস্ত্র বাহনী গড়ে' তোলা সম্ভব হনব এবং সেই সশস্ত বিপ্লবী- 
“াঁহনাণে জণসাধারণ সমথ ন জানাবে, সাহায। করবে। নরেনের এই য্যান্ত- 
7৩ ঘতীন ম খোপাধায় এ পাঁরিকজ্পনা কার্যকরী করতে এাঁগয়ে আসেন, 
এবং তান 'নরালম্ব স্বামীর সঙ্গে দেখা করে' তারও সমর্থন পান। 
নরেন তাব যান্তব সমর্থনে আরও বলে. যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে বাটশ 

'সনোব সংখা এত কমে যাবে যে. যে স্বল্পসংখাক বটশ সৈন' ভারতর্্ 
হকলে তাদের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লববীবাহিনীকে প্রাতিরোধ করা সম্ভব হে লা। 
তাছাড়া, বাইরে থেকে যাতে নতন সৈন্য বৃটিশ শাসকরা ভারতবর্ষে না তানভে 
পাবে তারও প্রয়োজন নাবস্থা করা হবে। আব যে সব ভারত্রশয় ঈসনা 
নৃঁটিশ বাঁহনীতে যন্তড আছে, সেই সব ভারতীয় সৈনদের বিপ্লবের সম্থ নে 
শ্াক্তে লাগানোও সম্ভব হবে। নরেন বলে, সৈই কাজ আমরা ইতিমধ্যেই 

(5) ডাঃ বাদগোপাল *খোপাধ্যাষের সঙ্গে সাক্ষ।ংকর। 

১৮) ডাঃ যাদদ্গোপাল, গর ৩5২। 

/৯) নির্বাণ স্বামীব সঙ্গে সংক্ষাংকার! 


০৬ 


শুরু করেছি; এবং ভারতীয় সৈন্যবাহনীর কাছ থেকে সাড়া পাওয়া 
গেছে (১০) 

যতীন মুখোপাধ্যায় এই পাঁরকল্পনাট গ্রহণ করার পরেই নরেন প্রস্তুতির 
কাজে পুরোদমে লেগে যায়। প্রথম যে কাজে নরেন মনোযোগ দেয় সোঁট 
হলো ষতানদাকে একাঁটি নির্রাপদ জায়গায় লাাকয়ে রাখা এবং তাঁর সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করা। বালেশ্বরের নিকটবতশ কণপ্তিপোদায়__ 
বালে*বর থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে--জঞ্গখলের মধে; একাঁট পুরানো বাড়ীতে 
নরেন যতানদার থাকার ব্যবস্থা করে। এখানে তাঁর সথ্গে আরও তিনজন 
থাকবে, এবং এ*রা সকলে 'আনন্দমঠ-এর সন্তানদের নাম নেবে। 

ষতীনদার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের উপর 
প্রেধরপুর স্টেশনে একাঁটি কাপড়ের দোকান খোলা হয়। তার অল্প দূরেই 
ভোলানাথ চট্রোপাধ্যায়_াযাঁন শ্যাম থেকে িকছাাীদন আগে প্রত্যাবতন করে- 
ছেন-ত:কে দয়ে আর একটি দোকান খোলানো হয়। বালে*বরে একাঁটি 
সাইকেলের দোকান খোলা হ'ল. 'ইউনিভার্সল এস্পোঁরয়াম' নামে যোঁট 
চালাবার জন চাংড়িপোতার শৈলেশবর বসকে পাঠানো হয়। সম্বলপুরেও 
একাটি গোপন ঘাঁটি তৈরী হলো। এসবই বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসাবে এবং 
প্রয়োজনে যানবাহন, রেল, টোলফোন এবং টোৌলগ্রাফ যোগাযোগ বাচ্ছন 
করার জন্য। 

অন্যাদকে, ষতান মুখোপাধগয়কে কলকাতায় আনার পরেও জার্মানদের 

সঙ্গে অস্ত আমদানর ব্যাপারাট অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তখন কলকাতায় 
একাঁট গোপন বৈঠকে রডা কোম্পানীর আমদানী অস্ত্রশস্ত ল্‌ঠ করার পাঁব- 
কল্পনা তৈরী হয়। লুঠ করার দশীদন আগে ছাতাওয়ালা গাঁলর কাছে 
বৌবাজারের একাঁটি ছোট্ট পার্কে একাঁট বৈঠক হয় কিভাবে পাঁরকল্পনাটি 
কার্যকরী করা হবে তা' ঠিক করার জনা। এই বৈঠকে ছিলেন নরেন আশ 
রায়, নরেন ঘোষ চৌধূুর+, শ্্রীশ পাল, জন,.কূল মুখোপাধ্যায়, হারদাস দত্ত 
এবং শ্রীশ মিত্র (ওরফে হাবূল) যিনি রডা কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন ।(১১) 
শ্রীশ মিত্রই খবর আনেন যে, রড়া কোম্পানীর অনেক রাইফেল এবং গলি- 
গোলা বিদেশ থেকে এসেছে । এই বৈঠকে ঠিক হয় যে. বিপ্লবীরা একাঁট 
গরুর গাড়ী নিয়ে যাবে রডা কোম্পানীর গুদামে এবং শ্রীশ মিত্র অস্ত্শস্ত 
তাঁদের এ গরুর গাড়ীতে তলিয়ে দেবে। বিপ্লবীরা 'বাভন্ন জায়গায় সেই 
অস্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করবে । 


(১০) "নির্বাণ স্বামশর সঙ্গো সাক্ষাৎকার। 
(১১) হরিদাস দত্তের সম্গে সাক্ষাৎকার। 


৭৭ 


সিডিশন কামিটির ?রপোর্টে বলা হয়েছেঃ “১৯১৪ সালের ২৬শে 
আগস্ট, বুধবার, রডা কোম্পানীর কমণচারণ শ্রীশ মিত্র, যার উপর দাঁয়ত্ব ছিল 
এ অস্ত্রশস্ত্র শুল্ক দপ্তর থেকে ছাড়ানোর, তিনি ২০২ বাক্স অস্রশস্ত্র খালাস 
করেন কিন্তু কোম্পানীর ভ্যাল্সিটার্ট রো'র গুদামে ১৯২ বাক্স মাল পেপছে 
দিয়ে তিনি 'বাঁক মাল আনতে যাচ্ছি' বলে' চলে যান। তিনি আর ফেরেন 
লা এবং িতনাঁদন তানি না ফেরার পর ঘটনাঁট পুলিশকে জানানো হয়। যে 
১০ট বাক্স আসেনি তাতে ৫০টি মজার 1পস্তল এবং ৪৬,০০০ গাল 'ছিল। 
এই পিস্তলগুঁলে খুবই বড় মাপের এবং িস্তলগুলি এমনভাবে তৈরী যে 
তার ?পছনে কাঠের হাতল লাগালে সেগুলি কাঁধে ভর 'দিয়ে রাইফেল হিসাবে 
ববহার করা যেতে পারে।৮১৯) 

এই &০টি পিস্তলের মো ২৫টি রাখা হয় উত্তর কলকাতার জগদীশনাথ 
রায় লেনে যেখানে অতুলকৃষ্ণ ঘোষের ভাগ্নে 'জতেন্দ্রক্মার বস(১৩) থাকতেন 
এবং বাকি ২৫ট খড়দার একাট মান্দরে যার পুরোহিত ২ নং 'ছিদাম মুদী 
লেনে অতুলকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীর িছনেই থাকতেন। অতুলকৃষ্ণ ঘোষের কানিষ্ঠ 
ভ্রতা অমরকৃক্ক ঘোষ লেখককে বলেন, -গভনর রাতে দরজায় টোকার আওয়াজ 
শুনে দৌখ মুটের বেশে দু'জন লোক কাঠের বাক্স নিয়ে দাঁড়য়ে। চিনতে 
একটু সময় লাগলো, নরেনদা আর দাদা। রান্রেই মালগুদনি পুরূতমশায়ের 
বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। তান তো ভয়েই আস্থর, 'কন্তু তারপর দিন 
মালগযাল গোপনে আঁতি সন্তর্পণে খড়দার মান্দরে রেখে আসা হয়। পরে 
আবার মালগুলি অনান্র সরিয়ে ফেলতে হয়. পুর্ত মশায়ের ভয়ের জন্য । 
তাছাভা পুলিশও চারাঁদকে তল্লাশী চালায়। যুগান্তর এবং অনুশীলনের 
ঝগড়া এই সময় তৃঙ্জো যেজনা অন.শীলন সমিতির সম্পাদক পুলিন মুখো- 
পাধ্যায় অস্তশস্ত্র ল্যাকরে রাখার ব্যাপারে বিপ্লবীদের সাহাযা করতে অস্বীকার 
বরেন।”€১৪) এই সময় থেকে নরেনের ওপরই অনুশীলন সামাতির রোধ 
বেড়ে যায়, কাবণ সশস্ব বিপ্লবের পাঁরকল্পনা এবং প্রচেন্টার মখ্য ভূমিকা 
ও দায়ত্ব ছিল নরেনের ওপর। যখন প্নীলনবাব শুনলেন যে, এই অস্ 
লুঠের সঙ্গে নরেন জাঁড়ত তখন অমরকৃষ্ণ ঘোষের কাছে তান নরেন সম্পর্কে 
খুব বিরূপ মন্তব্য করেন। অমরকৃষ্ণ ঘোষকে পাাঁলনবাবুর কাছে সাহায্যের 
গন্য যখন পাঠানো হয় তখনই প্যিলনবাব এসব কটীষ্তি করেন 16১৫) 


শপ দেশী পপ পনি আপ পাপপ্পাপিশ শীলা | ৪ 


(১২7 'সাঁডশন কামাঁটর রিপোর্ট, পৃঃ ৬৬। 
(১৩) এ্ালজেরা লেখক কে পি" বসব পন্তর। 
(১৪) অমরকৃষ্ষ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাংকার। 
২১৫ _ এ 


৭৮ 


এ পিস্তলগ্লি তখন খুবই কাজে আসে। এক. ফতখনদার আত্ম- 
গোপনের জন্য সশস্ত্র প্রহরার প্রয়োজন হয়োছিল; দূই, 'বিপ্রাবের অর্থ সংগ্রহের 
জন্য ডাকাতি করার বাপারে। সেজন্য 1িস্তলগঁল বিপ্লবীদের 'বাভন্ন 
ঘাঁটিতে বাল করে' দেওয়া হয় । সাঁডশন কাঁমিটির গিরপোর্ট অনূযায়ী “৪৪?ট 
পিস্তল অল্প সময়ের মধ্য বাংলাদেশের ৯ কেন্দ্রে পাচার করা হয়, এবং 
এই পিস্তলগুলি ৫৪টি ডাকাতি, খুন অথবা ডাকাতির প্রচেষ্টায় বাবহৃত 
হয়।»(১৬) 

একদিন গোরাগ্গ প্রেসে হঠাৎ বৃটিশ পলিশ আফসার চাল'স টেগার্ট 
এসে দরজায় টোকা মারেন। প্রেসবাড়ার [তিনতলায় তখন নরেন এবং 
সুরেশ মজুমদার গোপন আলোচনায় মশ্ন_-টেবিলের ওপর দুশট মজার 
পিস্তল এবং সুন্দরবনের একটি ম্যাপ। ওরা খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়োছিল 
কিন্তু নরেন সুরেশ মজ,মদারকে দরজা খুলতে বলে' িস্তল দুশটর উপরে 
একাঁট খবরের কাগজ ঢাকা দিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে কথা 
বলে। টেগার্ট বোধ হর বিশ্বাস করেই চলে' যায় যে. ওরা ছাপপাখানার ব্যবসা 
সংক্রান্ত কাজেই বাপ ছিল, বিপ্লবের পরিকল্পনার কাজে নয়। 

এই শ্রীগোরাঙ্গা প্রেসটি বিপ্রবের প্রচার এবং ব্যবসা দুই উীদ্দেশ্যেই 
শ্রীতান্তঠত হয়েছিল। [প্রসাট করার জন, সবজনশ্রদ্ধেয়া স্বর্গতা সরলাবালা 
সরকার€(১৭) এবং তাঁর ভাই ডাঃ সরসীলাল সরকার ৪০০০. টাকা দেন। 
পেসের কাজ শিখতে নরেন যায় পাটনায় এবং সরেশ মজ্‌মদার শিক্ষানবীশি 
করে কলকাতার 'একাটি সাহেবের প্রেসে 16১৮) 

১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে সতোন সেন জাপান হয়ে কলকাতায় 
ফেরেন। জাপানে তান সান ইয়াং সেনের সঙ্গেও দেখা করেন এবং অস্র- 


(১৬) 'সাঁড়শন কামটির রিপোর্ট, পর ৬৬) 

(১৭) সরলাবালা সরকারকে নরেন ও পরান (সুরেশ মজুমদাব। 'মা' বলতেন এবং 
তিনিও দের নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন । দীর্ঘ ১৬ বছর বাইরে থেকে 
নরেন ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে ফেরেন এবং ১৯৩১ সালের 
জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে ১৯৩৬ সালের ২০শে নভেম্বর 
ছাড়া পাবার পর নরেন প্রথমবার কলকাতায় এসে শ্রীগৌরাজা প্রেসে সুরেশ 
মজুমদারের সঙ্গে কষেকাঁদন থাকেন। পরে তান অতুলকৃষ্ ঘোষের বাঁড়তে 

,  থাকেন। 

(১৮) ডাই সরসীলাল সরকারের পত্র. আনন্দবাজার পীত্রকার অন্যতম পাঁরচালক 
কানাইলাল সরকারের সঙ্গে সাক্ষাত্কার। “সরলা দেবীর পূত্র 'প্রফল্লকুমার 
সরকার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 


৭৯১ 


শস্ত্র কেনার ব্যাপারেও কথাবার্তা বলে আসেন। সত্যেন সেনও খবর নিয়ে 
আসেন জার্মান সরকার বাঙ্গাল বিপ্রবীদের অস্্-সাহায্য দিতে আগ্রহখ। 
ফেরার পথে জাহাজে সত্যেন সেনের সঙ্গে পিংলে এবং আরও অনেক শিখ 
সহযান্রীদের আলাপ পরিচয় হয়। কলকাতায় ফিরে সত্যেন সেন পিংলে 
এবং শিখদের নেতা কর্তার সং-এর সঙ্গে নরেন ও যতীন মুখোপাধ্যায়ের 
পারিচয় কারয়ে দেন। নরেন এবং যতাঁন মুখোপাধ্যায় কর্তার সিংকে রাস- 
বিহারী বসুর নিকট পাঠিয়ে দেন। রাসাঁবহারী বস্‌ তখন কাশীতে বসবাস 
করাছিলেন। 'পংলে রাসবিহারী বসকে বলেন যে, আমেরিকা থেকে ৪০০০ 
শিখ বিপ্লবের প্রয়োজনে দেশে এসেছেন এবং বিপ্লব শুরু হলে” আরও 
২০,9০০ শিখ দেশে প্রত্যাবর্তন করবে ।(১৯) 

দিল বড়ষন্তর মামলার পর থেকেই রাসবিহারখ বসু কাশীতে এসে বসবাস 
করাছলেন। 'িংলে গর সঙ্গে কাশীতে দেখা করার পর, রাসাঁবহারশী বসু 
পিংলের সঙ্গে লাহোরে বাবার জন্য তোড়জোড় করেন এবং যতীন মুখো- 
পাধ্যায় ও নরেন ভদ্রাচার্কে কাশীতে এসে দেখা করার জন্য অনুরোধ করে 
পাঠান। 

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেনঃ “১৯১৪ সালে রাসাবহারী 
দল ষড়যন্ত্র মামলার ফলে কাশনীতে বাস করতে থাকেন। 'পংলে ষতশীন- 
দার কাছ থেকে খবর নিয়ে যায়; রাসাঁবহারীর সঙ্গে দেখা করে' ও বলে যে, 
চার হাজার বিপ্লবী আমোরকা থেকে পাঞ্জাবে এসেছে। কাজ আরম্ভ হলে 
আরো বিশ হাজার জন আসবে । এর ফলে রাসবহারী শচশন সান্যালকে 
পাঞ্জাব ঘুরে আসতে পাঠান। ১৯১৫ সালের জানুয়ার+ মাসে শচীন 'িংলে- 
সহ পাঞ্জাব থেকে ফিরে আসে ।” 

“রাসাবহারশ শচীন ও িংলে সহ লাহোরে যেতে মনঃস্থ করেন। 
দামোদর স্বরূপ নামে এক স্কুল মাস্টারকে এলাহাবাদের ভার দেওয়া হয়। 
পরে শচীন ফিরে এসে কাশীর ভার নেয় এবং নালনী মুখাজঁঁকে জব্বলপুর 
পাঠায়। কাশশ থেকে যাবার আগে রাসাঁবহারী যতীন্দ্রনাথ ও নরেন ভট্টাচার্যকে 
ডেকে পাঠান ।৮(২০) 


(১৯) িমানাবহারশী মজমদার--151118090 12501991850) 0) 11019 পর 
১৬৭। 

(২০) ডাঃ যাদগোপাল নখোপাধ্যার-বপ্লবী জীবনের স্মৃতি; ইপ্ডিয়ান এযাসো- 
সয়েটেড পাবালাশং কোং, কাকা, 
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কাশীতে বৈঠকে মিলিত হ'ন রাসাবহারশী বসু, যতীন মুখোপাধ্যায়, 
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ ঘোষ এবং নরেন ভট্টাচার্য । এই বৈঠকেই 
সশস্ত্র বিদ্রোহের একাঁট পাঁরক্পনা ানধারণ করা হয়। যতীন মুখো- 
পাধ্যায়ের উপর বাংলার ভার দেওয়া হয়, রাসাবহারী নেন উত্তরপ্রদেশ ও 
পাঞ্জাবের, এবং ঠিক হয় যে, ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী 'বিষোহ শর 
হবে ।(২১) 

ঠিক হয় যে, রাসাঁধহারী বসুর নেতৃত্বে অমৃতসরে পাঞ্জাব মেল আটকে 
দেওয়া হবে এবং সেইটাই হবে বিদ্রোহের সংকেত। পাঞ্জাব মেল এসে না 
পেশছলে বুঝতে হবে পাঞ্জাবে অভ্যুগ্থান হয়েছে । সেই বুঝে বাংলাও কাজ 
শুরু করে দেবে। 

এই বৈশকের পর বাংলার দল ফোট- উইলিয়মে অবাঁস্থত ভারতীয় সৈন্য- 
দের সঙ্গে পরিকজ্পনা অনুযায়ী যোগাযোগ স্থাপন করে। মহারান্টেও একাঁট 
কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রের ভার নেন বিনয়ভূষণ দত্ত, ভীম রাও 
এবং বীর সাভারকরের ভ্রাতা যিনি কলিকাতা মোঁডিক্যাল কলেজে ডান্তার” গড়- 
ছলেন। খাঁদরপুরের স্কুল-মাস্টার আশন্তোষ ঘোষকে "দিয়ে পাঞ্জাবের সঙ্গে 
আর একটি যোগসূত্র স্থাপন করা হয় যাতে করে রাসাঁবহারী বসৃর সঙ্গে 
'যাগাযোগ কোনও কারণে 'বাচ্ছন্ন হলেও এ দ্বিতীয় সূত্রে যোগাযোগ রাখা 
সম্ভব হবে। ফোর্ট উইলিয়মের ভারতীয় সৈন্যরা এই পরিকল্পনায় সাড়া 
দয়োছল। সত্যেন 'মন্র, যান পরে বেঙ্গল কাউন্সিলের প্রোসডেন্ট হজে 
ছিলেন তিনি, নাগপুরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন ।(২২) 

কাশী থেকে ফিরে এসেই বিপ্লবের প্রয়োজনে টাকা তোলার জন্য কয়েকাঁট 
ডাকাতর পরিকল্পনা হয়। নরেন এগুলির ভার নেন। কারণ 'ফরে এসে 
যতীন মুখোপাধ্যায় নরেনকে বলেন যে, অন্তত এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন 
বিপ্লবকে রূপায়িত করতে । নরেন, পরবতাঁকালে এম. এন. রায়, তাঁর 
স্মৃতিকথা”য় লিখেছেন £ “বিপ্লবের প্রাথামক স্তরের প্রয়োজনের জন্য টাকা 
তোলার দায়ত্ব আমার উপর দেওয়া' হয় এবং সোঁট ঠিক পরিকঙ্গগনা অনযায়ী 
তোলা হয়েছিল।৮(২৩) 


6২১) -এ- পও ৩৮৪। 

(২২) -এ- পৃঃ ৩৮৫। 

৫২৩) এম' এন" রায়- মেময়ের্স স্মৃতিকথা), পঃ ৩। ভারতবর্ষে ফেরার পর ৬ 
বছর কারাদণ্ড ভেগ করে' এম" এন: রায় ৩০শে নভেম্বর ছাড়া পান এবং 
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অনেকে, এবং পূর্বে যতীন মুখোপাধ্যায় নিজেও, ডাকাতি করে' টাকা 
তোলার বিরোধ+ ছিলেন নীতিগত কারণে; কিন্তু এই সময় ষতীন মুখো- 
পাধ্যায় য্ন্তি দেন যে, কলকাতা শহরে ডাকাত করে টাকা তুললে বাঁটিশ 
সরকারের অনেকখানি সম্মানহানি হবে এবং একটা সাড়া জাগবে যা' বিপ্লবের 
পক্ষে সমর্থন তৈরী করবে। তাছাড়া, তান বলেন, বিপ্লবের প্রচারের দিক 
থেকে কলকাতা শহরের বৃকের উপর একটি ডাকাতি, মফঃস্বলের ১০টি 
ডাকাতির সমান ।(২৪) 


গার্ডেনরশচ ডাকাতি 


ডাকাতি করে' টাকা তোলার ব্যাপারে গার্ডেনরচ ডাকাতি বোধ হয় 
সব থেকে রোমাণ্কর খটনা, যা" তখনকার সংবাদপন্ধ ও রাজনোৌতিক মহলে 
[বিরাট চাণ্চল্য সূম্টি করেছিল। ১৯৯৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী দিনদ্‌পনুরে 
বড় রাস্তার উপর নরেন ও তাঁর আর দুই সঙ্গী বার্ড কোপানশীর টাকা নিয়ে 
যাচ্ছিল যে গাড়শাট সেটিকে পিস্তল দেখিয়ে দাঁড় কাঁরয়ে টাকা নিয়ে আর 
একাঁট গাড়ীতে পালিয়ে যায়। মোটর গাড়ীতে করে' ডাকাতি এই প্রথম । 
এই ডাকাতিট কয়েক 'মানটের মধ্যে নরেন সম্পন্ন করে। পিস্তল দেখিয়েই 
কাজ হয়, গুল ছংড়তে হয় নি। 

এর পর, পর পর কয়েকটি ডাকাত হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী বেলেঘাটায়, 
কর্পোরেশন স্ট্রীট (েতমানে সরেন্দ্রনাথ বানাজীঁ স্ট্রটট), গ্রে স্ট্রীট, টালা 
এবং আম্মোনয়ান স্দ্রীটে ডাকাতি হয়। 

শুন .গাডেনরীচ ডাকাত থেকে বিপ্লবীদের তহাবিলে ১৮,০০০ টাকা 
আসে। ঠিক হয় যে, পরের দিন নরেন নিজে টাকা নিয়ে যতীন মুখো- 
পাধ্যয়ের কাছে যাবে এবং িভাবে এই ডাকাতি সম্পন্ন করা হয়েছিল তা" 
বলবে । সেই মত বতাঁন মুখোপাধায় মিজাপুর স্টীটে দ্বারকানাথ বিদ্যা- 


তখন তিনি 'হীন্ডপেন্ডেন্ট ইন্ডিযা" নামে একাঁট সাপ্তাহিক পান্রকা প্রকাশ 
ও সম্পাদনা করেন। এই পাঁরকার আঁথ'ক প্রয়োজনে তাঁর অনুগামীদের 
তান একাঁট [বিশেষ সভায় 'তারশের দশকের শেষ দিকে দুঃখ করে, 
বলেনঃ “যতাীনদা শুধু মাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, বিপ্লবের জন্য তাঁর 
এক লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আমবা তৎক্ষণাৎ সেই টাকা তোলবার জন্য কাজে 
নেমে যাই এবং তানি যা চেয়োছলেন তার চেয়ে বেশ টাকা তাঁকে তুলে দিই। 
সেই আদর্শবাদী মনোভাব এখন কোথায় 2” 
(২৪) ডাঃ যাদগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাংকার। 
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ভূষ্ষণের বাড়ীতে অপেক্ষা করেন। এখানেই ফণা চক্রবতর্শ থাকতেন। কিন্তু 
বহহক্ষণ অপেক্ষা করার পরও নরেন আসে না। যতন মুখোপাধ্যায় আস্থর 
হয়ে ওঠেন। এই সময় 'বাপন গাঙ্গুলী, যান এ ডাকাতিতে নরেনের 
সহযোগী ছিলেন তিনি, আসেন এবং বলেন, “নরেন পাঁলশকে ধোঁকা দেবার 
জন্য একট; ঘুরে আসছে। কিছুক্ষণ পর খবর পাওয়া যায় যে, কাঁটাপূকুর 
লেন দিয়ে আসার সময় নরেন প্যালশের হাতে ধরা পড়েছে । পুলিশ ইল্স- 
পের সুরেশ মুখাজাঁ নরেনকে চিনতে পারে ও গ্রেপ্তার করে। 

এই খবর পেয়ে যতীন মুখোপাধ্যায় এত আঁ্থর হয়ে পড়েন ষে তান 
ডাঃ যাদগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হে'টে চলে যান। যাদগোপাল 
লেখককে বলেন, এই প্রথম যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্জো তাঁর সামনা-সামানি 
দেখা হয় এবং কথাবাতন হয়।(২৫) নরেনের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে যতাঁন 
ম্‌খোপাধ্যায় একদম ভেঙ্গে পড়েন এবং যাদুগোপালকে বলেন. “আমার ডান 
হাতটা ভেঙ্গো গেছে” (২৬) যতীন মুখোপাধ্যায় তখন এতই উত্তোজত হয়ে 
পড়োছলেন যে তিনি লালবাজার আরুমণ করার পাঁরকম্পনা করাছলেন 
নরেনকে বার করে' আন'র জন্য। তারপর তিনি ঠিক করেন যে, লালবাজার 
থেকে যখন নরেনকে পলিশ আদালতে নিয়ে যাবে তখন সেই গাড়ী আক্ুমণ 
করে” নরেনকে বার করে' নিয়ে আসবেন। এজন্য তান গোপেন রায়, সতাঁশ 
চক্রবতর্ঁ অধ্যাপক লাডূলি মোহন মিত এবং আরও দুজনকে মজার পিস্তল 
দিয়ে লালবাজারের সামনে মোতায়েন করেন।(২৭) কিন্তু নরেন অসস্থ 
হয়ে পড়ায় সোঁদন আর ওকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় না। 

বাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তখন যতশন মুখোপাধ্যায়কে বলেন যে, 
উত্তোজত হয়ে এ ধরণের কাজ না করে' নরেনকে জামিনে খালাস করার বন্দো- 
বস্ত করা যাক। জান যাতে কোনরকমে নামঞ্জর না হয় সেজন্য যতীন 
মুখোপাধ্যায় নিজেই তখন সরকারপক্ষের উকীল তারক সাধূর কাছে চলে 
যান। যতীন 'নাজেও তখন লুকিয়ে থাকছিলেন কিল্তু তা সত্বেও 'তাঁন 
নরেনকে জেল থেকে বার করবার জন্য সমস্ত ঝ৫কি নিয়েও সরকারপক্ষের 


ই) এ 

4২৬) _এী_। মুজফফর আহমদ তাঁর “আমার জীবন ও ভারতের কামিউীনস্ট 
পাট” বইটিতে ডঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর কথার উল্লেখ করে' বলেছেন 
যে. ডঃ সাহা তাঁক্ষে বলেন, যতীন মুখোপাধ্যায় এম- এন রায়কে তার ভান 
হাত বলতেন। 

€২৭) সতশশ চক্রবতরর সঙ্গে সাক্ষা্কার। 


৮৩ 


উকালের' বাড়ী চলে যান তাঁর পরামর্শ এবং সাহায্যের জন্য। তারক সাধ 
যতাঁন মুখোপাধ্যায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং "তারক সাধূই উপদেশ দেন 
যে, যাঁদ যে ক'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজনকে দিয়ে 
স্বীকারোন্ত করানো বায় যে, ₹ন এই ডাকাতিট করেছে, তাহলে তিনি 
সরকারপক্ষের হয়ে নরেনকে জামিন দতে আপাঁন্ত করবেন না। যতন মুখো- 
পাধ্যায় তখন ফারদপহর গ্রুপের নেতা পূর্ণ দাসকে নিজের হাতে একি 
চিঠি লিখে পাঞ্ঠান তার দলের কাউকে দিয়ে এরকম স্বকারোস্তি করাবার 
জন্য। পূর্ণ দাস ত।র দলের রাধাচরণ প্রামাণককে জেলের মধ্যে বলে' পাঠান 
স্বীকারোন্ত করবার জন্য। রাধাচরণের স্বকারোন্তর ফলে নরেনকে জামিন 
দেওয়া হয়। রাধাচরণের বয়স তখন ১৬ বছর। তাঁর সাত বছর সশ্রম কারা- 
দণ্ড হয় এবং জেলের মধ্যেই তান মারা যান।(২৮) 

এক হাজার টাকার এবং দু'জনের ব্যন্তিগত জামিনে নরেনকে ২২শে 
ফেব্রুয়ারী ছেডে দেওয়া হয়। যে দু'জন মোক্তার জামিন হয়োছলেন তাঁরা 
হলেন কাল'প্রসন্ন চটোপাধ্যায় এবং শশীভূষণ দাস। দল থেকে এদের 
জামিনের টাকা 1দয়ে দেওয়া হয়।(২৯) জামিনে ছাড়া পেয়ে নরেন প্রথমেই 
জগদীশনাথ রায় লেনে অতুলকৃষ্ণ ঘোষের ভাগ্নে জিতৈন্দ্রকমার বসূর কাছে 
পায়ে হে'টে চলে ষান। 'জতেণ্দ্ুর কাছ থেকে ২০০ টাকা ধারে করে' নরেন 
তারক প্রামাণক লেনে তাঁর বোন পান্নাময়ীর বাড়ী ষান এবং সেখান থেকেই 
সন্ধার পর আত্মগোপন করেন 10৩০) 


(২৮) ফাঁরদপুর গ্রুপের অন্যতম নেতা কালণপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ- 
কার। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও এটি সত্য বলে আমায় জানান। কালী- 
প্রসাদবাব আমাকে বলেন যে, এম. এন. রায় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে 
যখন কলকাতায় আসেন, তখন কালীপ্রসাদবাব্‌ গুর সঙ্জো দেখা করেন। রায় 
প্রথমেই ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন "সেই ছেলোটর কি খবর 2" যখন শুনলেন 
যে জেলের মধ্যেই সে পাগল হয়ে মারা যায়, তখন রায় কয়েক 'মাঁনট চুপ 
হয়ে যান এবং তাঁর চোখ “দয়ে জল বোবিয়ে আসে । 

(২৯) কালীচরণ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষ,ৎকার। 

(৩০) ডাঃ আঁশ্বনী রায় বলেন ষে তান নরেনের সঙ্গে ছিলেন। পান্নাময়শর 
বাড়ী থেকে বেরোবার সময় গোয়েন্দা পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য নরেন 
ডাঃ আ*বনী রায়ের সঙ্গে তার শালাঁট বদল করে পিছনের রাস্তা দিয়ে 
বোদ্সিয়ে ধায়, আ্বনী রায় পরে নরেনের লাল রং-এর শালাট গায়ে দিয়ে 
সামনে দিয়ে বেরোন। দুজন গোয়েন্দা পালিশ গুঁকে নরেন ভেবে শুর 
[পিছন পিছন হাঁটতে থাকে। অশ্বিনী রায় নরেনের সেই লাল রং-এর শালাঁট' 
য় করে রেখে দিয়েছিলেন। 


৬৪ 


ফতাঁন মুখোপাধ্যায়ের আদেশে প্ীলশ ইন্সপেক্টর সরেশ মুখোপাধ্যায়কে 
২৮শে ফেব্রুয়ারী কর্ণওয়ালিস স্ট্রটের উপর হেদুয়ার অপর দিকে গুলি 
করে হতঢ করা হয়।(৩১) 

ইতিমধ্যে রাসাবহারী বসু অভ্যুত্থানের দিন ২১শে ফেরুয়ারীর পাঁরবর্তে 
১৯শে ফেব্রুয়ারী ধার্য করেন, কারণ তাঁর সন্দেহ হয়োছিল. খবরাঁট পুলিশকে 
জানানো হয়েছে। ১৯শে ফেরুয়ারঈও অভুগ্থান সম্ভব হয় নি, কারণ কৃপাল 
সিং নামে একজন রাসাঁবহারীর দলে ঢুকে পড়োছিল এবং সে পঁরিকজ্পনাি 
প্ছলিসকে জানিয়ে দেয়। রাসাঁবহারশ তাকে বিশ্বাস করোছালেন এই জন্য 
বে, সে নিজেকে গদর পার লোক বলে' পাঁরচয় দেয় এবং বলে ষে সাংহাই 
থেকে এসেছে । এইভাবেই সারা ভারত অভ্যুর্থানের পাঁরকপনাটি সেই সময় 
বানচাল হয়ে যায়।(৩২) 

এই পাঁরকল্পনা বানচাল হবার পর লাহোরে তেরলন বিপঞ্পবীকে অস্ত্র- 
শস্্, প্রচারপত্র এবং চারটি দলশয় পতাকা সহ গ্রেপ্তার করা হয় !(৩৩) কপাল 
1সং-এর চেষ্টা সত্বেও ত:র চোখে ধুলো দিয়ে রাসবিহারণ এবং িধলে পালাতে 
সক্ষম হন। কর্তার সিং এবং আর যাঁরা ধরা পড়েন তাঁরা লাহোর যড়বল্ত 
মামলায় কারাদণ্ডে দাণ্ডত হ'ন:; কর্তার সিং-এব ফাঁস হয়। 

রাসবিহারশ আবার বেনারসে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে বাংলায়। 
১২ই মে ১৯১৫ সালে রাসাঁবহারী 'প. এন. টেগোর নাম নিয়ে জাপান চলে 
যান।(৩৪) পিংলে অবশ্য সৈন্যদের মধ্যে তাঁর কাজকর্ম চণলয়ে যেতে 
থাকেন; তবে তানও ২৩শে মার্চ ধরা পড়েন। এীদন ১২তম ভারতীয় 
অশবারোহশ সৈন্যদের আড্ডায় (006 11155 0 075 120) 11001911 
(9৬৪17) দশটি বোমা সহ একটি টিনেব বাক্স হাতে তান ধরা পড়েন। 
তাঁর সহযোগণ ?হসাবে কয়েকজন ভারতণয় সৈন্যও একই সঙ্ছে গ্রেপ্তার হয়। 
শিংলের ফাঁস হয়। 


(৩১) জিতেন্দ্রুকুমার বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 

(৩২) বিমানীবহারী মজমদার-_৬31108100 ইৈ৪001081)9ায। থা 17019 প 
১৬৯। 

(৩৩) _এঁ-পৃঃ ১৬৯। 

€৩৪) ডাঃ বাদগোপাল, পৃঃ ৩৮৭। 


৮৫ 


আট $ বালেশ্বর থেকে ব্যাটাভিয়া 


১৯১৫ খুন্টাব্দের ২২শে ফের্য়ারী তারিথে পার্থারজঘমাঘাটা স্ট্রগটের 
বাড়ীতে একটি ঘর যতাঁন মুখাজ নরেন ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে 
মলে যখন একটি গোপন সভা করাঁছিলেন, সেই সময়ে পুলিশ সাব-ইন্সপে্র 
নীরদ হালদার হঠা« সেই ঘরে ঢুকে জিংন্র/সা করলেন নরেনবাবু এখানে 
আছেন কিনাঃ নীরদ সেই ঘরের মধ্যে যতীন মুখাজাঁকে দেখে চিৎকার 
করে' উঠলেন, "আরে, যতীনবাব যে; আপানি এখানে ক করছেন ৮ এই 
কথা বলার সঙ্গে সঙ্জো নীরদ হালদারকে গুলিবিদ্ধ করে মারা হয়, আর 
গৃপ্ত দলটিও তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে' হরীতকণ বাগান লেনের গোপন 
ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সকলেই অনুভব করলেন, যতীন মুখাজাঁর 
পক্ষে কলকাতা আর 'নরাপদ জায়গা নয়। নরেন তখন যতীন মখাজাঁর 
জন্য একাঁট গোপন স্থান খজে বার করবার জন্য মোহনাঁদয়া গ্রামে চলে 
গেলেন, বালেশবর থেকে প্রায় ২০ মাইল দুরে। নালনী কর একসময় এ 
গ্রামের একটি জায়গায় লুকিয়ে থাকতেন; 'তাঁনও নরেনের সঙ্গে গেলেন 
সেই জায়গাঁট দেখিয়ে দেবার জন্য। জায়গাঁট নরেনের মনোমত হ'ল। তখন 
ফারদপুর দল থেকে তিনজন সশস্ত্র প্রহরী এবং নালনী করকে সঙ্গে দিয়ে 
যতাঁন মুখাজাঁকে সেই গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল (১) বালে*বরে খোলা 
হলো একাট দৌকান, শৈলে*বর বসুর তত্তাবধানে। 

বালে*্বরের এই দোকান, "দি ইউনিভার্সাল এম্পোঁরয়ম" কলকাতা এবং 
ষতান মুখাজাঁর সঙ্গে সংযোগরক্ষার কাজ করতে লাগলো; আর নাঁলনী 
কর যোগাযোগ রাখতে লাগলেন কলকাতা ও যতন মুখাজর্ঁর গোপন ঘাঁটির 
সঙ্গো। 

যতন মুখাজ+ মোহনাঁদয়াতে স্থানান্তারত হবার কছাঁদন পর ১৯১৫ 


(১) নঁলিনখ করের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 


৮৬ 





যতীন মুখ 


সালের মার্চ মাসে জার্মীনী থেকে জিতেন লাহিড়ী বাংলার বিপ্লবীদের 
জন্য খবর আনলেন, আমেরিকা থেকে দুই জাহাজ ভাতি' অস্ব-গোলা-বারুদ 
আসছে । আমোরকাবাসণ জার্মানদের সহায়তায় হেরম্ব গুপ্কও জর্জ পল বোয়েম 
(050186 7801 7091110) নামে 'মালটার ট্রেনিং প্রাপ্ত এক ব্যান্তকে 
পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে: উদ্দেশ্য, বামাবাসী ভারতীয়দের মিলিটারণ 
প্রোনং দেওয়া, যাতে তারা ভারতীয় আঁর্ম ও পুলিশের সহযোগিতায় বার্মাকে 
স্বাধীন করতে পারে। বার্মা তখন ভারতের অণ্তভূন্ত একটি প্রদেশ ছিল। 
সেই শিক্ষাপ্রাপ্ত সশস্ঃ ব্যান্তরা বার্মাকে স্বাধীন করার পর বার্মা ও শ্যাম- 
দেশের ভারতীয়দের সহযোগিতায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করবে, এর্‌প পাঁরকল্পনাও 
[ছল।(২) এছাড়া আরও পাঁরকল্পনা করা হয়োছল যে, গদর পাটর সভারা 
(0311901 1১810%) পাঞ্জাবের গ্রামে এবং ভারতায় সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহ 
সঁষ্টি করবে ।(৩) 

এই পরিকল্পনাকে রূপায়ত করার ব্যাপারে 'বস্তাঁরত আলোচনার জন্য 
জার্মানরা বাংলার বিঞ্ুবীঁদের জানালো. তাদের একজন প্রাতিনিধিকে ব্যাটা- 
ভিয়াতে পাঠাতে । তদনুসারে নরেন 'হ্যার এণ্ড সন্স' 07879 21) 
90109)-এর এজেন্ট সেজে সি. মাটন (0. 1৮19101) এই ছদ্মনাম ধরে 
১৯১৫-র এপ্রলে ব্যাটাভয়াতে গেলেন।(8) হ্যাঁর এণ্ড সন্স-এর ৪১, 
ক্লাইভ। স্ট্রীট, কলকাতার আঁফসের সঞ্জো বাটাভিয়ার যোগাযোগ রইলো । এই 
কোম্পানী নরেন ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গেও সংযোশগরক্ষা করতে 
লাগলো; (৫) হ্যার এন্ড সন্স থেকে বিপ্লবীরা নিদেশও পেতে লাগলো 
এবং এই কোম্পানীর মাধ্যমে তাদের খবরাখবরও জানাতে লাগলো 16৬) 

মার্টিন (নরেন) ব্যাটাভিয়া পেশছনোর পর জার্মান কনসাল জেনারেল 
জাভার এক বড় জামান বাবসায়শ থিয়োডোর হেলফোঁরখের (71190016 
17517511011) সঞ্জে মার্টনের পাঁরচয় কারয়ে দেয়।(৭) হেলফেরিক তাকে 
কলে, ভারতীয়দের বিপ্লবে সহায়তা করার জন্য এক জাহাজ ভার্তি অস্-গোলা- 


(২) ডাঃ যাযুগে।পাল 2 পৃঃ ৩৩। 

(৩) -_এঁ-_ পৃঃ ৩৪। 

(৪) হরিকুমার চকুবতাশ এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী ছিলেন; মালিক 
হরিদাস ভট্টাচার্য 'বিপ্লবাজ্ক কাজের জন্য তাঁর ব্যবসা-প্রীতষ্ঠানকে ব্যবহার 
করতে অনুমাঁত দিষোছলেন। 'তানও চাধাঁড়পোতার আঁধবাসী 1ছলেন। 

(৫) ডাঃ যাদুগোপাল £ পঃ ৩৮৯ 

(৬) ডাঃ আম্বন'লাল রায়ের সঙ্গো সাক্ষাৎকার । 

€৭) িয়োডোরে হেলফোঁরখ (111590016 17617671011) ব্যাটাভিয়ার জার্মান 


৮৭ 


বারুদ করাচঈীর দকে রওনা হয়ে গেছে। মাটন তখন বলেন জাহাজাটিকে 
বাংলার দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য। তখন সাংহাইয়ের জার্মান কনসাল জেনা- 
রেলকে ব্যাপারাট জানিয়ে সেইমত ব্যবস্থা করা হয়। মার্টন তখন “ব্যবসা 
সন্তোষজনক হয়েছে” এই কথা জানিয়ে কলকাতার হ্যারি এণ্ড সম্পকে টোল- 
গ্রাম করেন। জুন মাসে মাট'নকে হ্যাঁর এণ্ড সন্স টাকার জন্য তার পাঠায়, 
এবং তারপর থেকে ব্যাটাভিয়ার হেলফোঁরক কলকাতার হ্যারি এন্ড সল্সকে 
দফায় দফায় টাকা পাঠাতে থাকেন। িডিশান কমিটির রিপোর্ট (১9৫10191ঃ 
00101910069 £২০1901) অনুযায়ী এ টাকার পারিমাণ 'ছিল প্রায় ৪৩,০০০ 
টাকা এবং তৎকালখন সরকার এ ফড়যন্ত ধরে ফেলার আগেই বিপ্লবীরা এ 
টাকা থেকে প্রায় ৩৩,০০০ টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

যে জাহাজে অস্বশস্ন আসাছিলো তার নাম ছিল ম্যাভোরক (১. ৩. 
119৬০11010)। দাঁক্ষণবঞ্জোর সল্দরবন অণলের রায়মঙ্গ্লে জাহাজ আস- 
বার কথা । জুন মাসেরা মাঝামাঝি মার্টিন চলে এলেন ভারতে, জাহাজ থেকে৷ 
মাল খালাস করে' তার বাল বন্দোবস্ত করবার জন্য। জাহাজের মালের 
মধো ছিল ৩০.০০০ রাইফেল, প্রতোক রাইফেলের জন্য ৪০০ রাউণ্ড গুলি, 
এবং নগদ টাকা দু' লক্ষ । 

ব্াটাভয়া থেকে ফিরে নরেন সোজা চলে গেলেন মোহনাদয়ায় ষতশন 
মুখাজাঁর সঞ্জো পরামর্শ করতে কভাবে ম্যাভেরিক জাহাজ থেকে মালখালাস 
করা হবে এবং সেই অপ্রশস্ত্রের সদব্যবহার করা যাবে। এই বিষয়ে পাঁরি- 
কল্পনা স্থির করার জন্য অতুলকৃষষ ঘোষ, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, 
ভোলানাথ চট্োপাধায়, হারিকুমার চরুবতর্ঁ এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গোও 
নরেন পরামর্শ করোছিলেন। 

সকলে মিলে পরামশ করে ঠিক করলেন, সমস্ত অস্ত্র-শস্তকে তিনভাগে 
ভাগ করে' বন্টন করা হবে£ (এক) হাতিয়ার জন্য,_ এটা ছিল বরিশ।ল দলের 
দায়িত্বে, যাদের ওপর পূর্ববঙ্গের জেলাগ্ীলির ভার ছিল! অস্ত্র বন্টনের 
ব্যাপারে নরেন ঘোষ চোধূরণ. মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং আরও কয়েকজনকে সেখানে 
পাঠানো হয়েছিল। (দুই) কলকাতার জন্য; এই বিষয়ে দায়িত্ব ছিল নরেন 
ভট্টাচার্য এবং বিপিন গাঙ্ঞুলশর উপর। তারা কলকাতার ফোর্ট উইীলিয়মের 


বাবসা প্রাত্ঠান বেন মায়েরস কোম্পানীর (961. ৮1865 0০017198179 ) 
ম্যানেজার ছিলেন। ঘিয়োডোর এবং তাঁর ভাই এনাভল (21011) 
একক্রে জার্মান কনসালের ঘাঁনষ্ঠ সহযোগীরূপে কাজ করতেন এবং থিয়োডোর 
ইন্দো-জার্মান ষড়যল্নের ব্যাটাভিযা কেন্দের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। 


৮৮ 


সৈন্যদের কাছ থেকে সহায়তার নীশ্চত আশ্বাস পেয়েছিলেন এবং কলকাতা 
দখলের পূর্বেই বন্দুকের দোকানগুলি লুট করে' নেবার পাঁরকল্পনা করা 
হয়েছিল। দরক।র হলে কোন ব্রীজ বা অদ্টালিকা বোমার ঘায়ে উীঁড়য়ে দেবার 
দায়িত্ব দেওয়া হয়োছিল ফণণ চক্রবতাঁ ভূপতি মজুমদার ও ব্রজেন দত্তর উপর। 
(তিন) বালে*বর£ বতন মুখাজর্ঁ নিজে থাকবেন বালেশবরের দাঁয়ত্বে 10৮) 


বপ্লবীরা তাদের বিদ্রোহের আঁক কষোছলেন নরেনের এই য্াান্ততে যে, 
বৃটিশ সরকার তার সেনাবলের আঁধকাংশকে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দিতে 
বাধ্য হবে। প্রকৃতপক্ষে, ইংল্যান্ড থেকে কিছু অদক্ষ পদাতিক সৈন্দল আসার 
আগে, ভারতে অবপ্থিত বৃটিশ দুর্গসেনোর সংখ্যা দাঁড়িয়োছল ১৫,০০০ 
হাজারের নঁচে 16৯) প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধোই ভারত 
সরকার ৮০.০০০ বাঁটিশ আফসার ও সৈনা, ২১০,০০০ ভারতীয় আফসার 
ও কর্মচারী, ৭০ [মাঁলয়ন রাউন্ড ক্ষুদ্রাকার অস্ত্রশস্ত্র, ৬০,০০০ রাইফেল 


এবং অত্যাধুনিক ধরণের &৫০ কামান ভারতের বাইরে য.দ্ধের প্রয়োজনে 
পাঠিয়ে দিয়েছিল ।0১০) 


িপ্লবীরা সেই কারণেই যযক্তিযুন্তভাবে ভেবেছিলেন যে. বাংলার ৮সন্য- 
দলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সংখ্যাগতভাবে তারা যথেম্ট শীন্তশালন. যাঁদও 
তাঁরা আশঙ্কা করোছালেন যে, সরকার বাংলার বাইরে থেকে আঁতীরম্ত সৈনা- 
দল আমদানী করবে। সেইজন্য তাঁরা বাংলার সঙ্গে যুন্ত তিনাট প্রধান 
রেলওয়ের সমস্ত ব্লীজগুলিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার পাঁরকল্পনা 
করেন। যতঈন মৃখাজাঁর উপর বালেম্বর থেকে মাদ্রাজ রেলওয়েকে রোখবার 
দায়িত্ব পড়ে; বেঙ্গল নাগপূর রেলওয়ের দায়িত্ব পড়ে ভোলানাথ চ্যাটাজীর 
উপর: আর সতীশ চবতর্র দায়িত্ব পড়ে বর্ধমানে অজয় নদের উপর ইস্ট 
ইস্ডিয়া রেলওয়ের ব্রীজ উড়িয়ে দেবার 10১১) নরেন ঘোষ চৌধুরী ও ফণা 
টক্রবতর্ঁকে হাতিয়া যাবার নিদেশি দেওয়া হয় এবং বলা হয় সেখানে একাঁট 


(৮) ডাঃ যাদ:গোপাল £ পত্ত ৩ । 

(৯) লর্ড হা্ডিজ 2 আমার ভারতীয় দিনগুলি (5 11001916815) পৃঃ 
১০৯-১০০। 

(১০) বি. বি. মজুমদার ঃ ভারতের জঙ্গী জাতীয়তাবাদ (/1118110 0009- 
119 11 [17019) পৃঃ ১৫৭-৫৮। | 

(১১) সতাঁশ চক্রবতণ এই পুস্তকের লেখকের সঞ্জো এক সাক্ষাৎকারের সময় অজয় 
নদের উপর ব্লীক্গ উডিয়ে দেবার কোন পাঁরকল্পনার কথা অস্বীকার করেন । 
তান মনে করেন গিসিডিশন কমাটির রিপোর্ট (5908001) 00]711166 


৮৯ 


সশস্তবাহিনী সংগঠন করে পূর্ব বাংলার জেলাগুলির দখল নিতে, তারপর 
কলকাতা অভিমুখে সসৈন্য যান্তা করতে । নরেন ও বাঁপন গাঙ্গুলণর 
নেতৃত্বে কলকাতার বিপ্লবী দল সব প্রথমে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের আঁধিকারে 
আনবেন, তারপর ফোর্ট উইলিয়ম,(১২) এবং সর্বশেষে কলকাতা শহর দখল 
করবেন। পরিকল্পনা যাই হোক না কেন, ফেরুযারীর (২১/১৯) তাঁরখ 
ব্থ অভ্যুত্থানের পর সরকারকে নানা সংবাদের দ্বারা সতর্ক করে দেওয়া 
হাচ্ছলো যে, বিপ্লবীরা জার্মান অস্মের সহায়তায় বাংলায় অভ্যর্থানের পাঁর- 
কল্পনা করছে(১৩) এবং সরকারও সেইমত ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন । 


ম্যাভোরক জাহাজের বরাত 


এস. এস' মাভোঁরক (১. ১. 7৮1৪৬511010) একাঁট তৈলবাহী জাহাজ 
এবং সান ফ্রানাীসসকোর একাট জামান ব্যবসায়ী প্রাতম্ঠান এফ: জেবসেন 
এ্যাণ্ড কোম্পানী এর মালিক 'ছিল। ১৯১৫ খম্টাব্দের ২২শে এাঁপ্রলের 
কাছাকাঁছ সময়ে লস এঞ্জেলেসের নিকটবতর্ট স্যান পেড্রো (১11 7১970) 
বন্দর থেকে জাহাজটি যান্রা করে। জাহাজটি প্রথমে ক্যালিফোর্ণিয়ার 
দক্ষিণ প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত স্যান জোস দেল ক্যাঁলও (১৪1) 105 
391 08190)-তৈ যায় এবং সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে জাভায় যাবার 
ভন) একটি নতুন অবাধ ছাড়পন্র যোগাড করে। 

জাহাজটি তারপর দোকোরো (900010) দ্বীপের আঁভমুখে যাত্রা করে। 
এই নিজঁন দ্বীপটি মেক্সিকোর উপকূল থেকে বেশ খানিকটা দূরে; সেখানে 
আযান লারসেন (1016 121561)) নামে একাঁট [দ্ব-মাস্তুল জাহাজ 
(9০/001)01)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা 'ছিল। 'দ্বি-মাস্তুল জাহাজাঁটির 
মেক্সিকোর অন্তর্বতন+ একাপুলকো (4081)0108) থেকে অস্ন বোঝাই হয়ে 


[২61971) যেখান থেকে এই সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে তা আবাঁশক সত্য। 
1তাঁন আরও বলেন. উন্ত ?রপোটে যতীন মুখাজরঁ সম্বন্ধে পারবোশত তথ্য 
সম্পূর্ণ অসত্য। কেবল ভোলানাথ চ্যাটাজর্ঁকে 'নার্দন্ট কাজ করতে ভার 
দেওয়া হায়েছিল, যাঁদ প্রয়োজন হয়। 

[সাঁডশন কাঁমাট রিপোর্টের এই অংশটির প্রায় পুরোটাই ফণী চক্রবর্তাঁর 
কাছ থেকে যে স্বাকীত তাঁকে ত্য'চার করে আদায় করা হয়েছিল তার উপর 
ভিত করে তৈরী করা- লেখক। 

(১২) সিডিশন কাঁ্মাট 1রপোর্টঃ প্র ৮৩। 

(১৩) লর্ড হাড়ি £ 171৬ [10187 %65913£ পঃ ১১৮। 


১০ 


এসে ম্যাভোরক জাহাজে মালখালাস করে দেওয়ার কথা হয়েছিল। জাহাজে 
অস্ন-গোলাবার্দ রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়োছল যে, রাইফেলগ্াল 
তেলের ট্যাঙ্কে গাদা করে তৈলে চাঁবয়ে রাখা হবে, আর গোলাবার্দ থাকবে 
অন্য একটি খাল ট্যাঞে; বিপদ বুঝলে সেই ট্যাঞ্কেও তেল ভাতি করা 
হবে ।6১৪) 

ম্যাভোৌরক জাহাজ সেই দ্বীপে পেপছানোর পর ক্যাপ্টেন সেখানে আনি 
লারসেনের চারজন লোককে দেখতে পান। তাদের কাছে 'তাঁন জানতে পার- 
লেন যে, আনি লারসেন জাহাজটি সেই দ্বীপে এসেছিল কিন্তু পানীয় জল 
ও রসদের অভাবে মোল্সকো উপকূলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ম্যাভোরক 
জাহাজের ক্যাপ্টেনের জন্য আনি লারসেন একটি খবর রেখে গেছে, যে পযন্ত 
না সে আবার ফরে আস ক্যাপ্টেন যেন তার জন্য অপেক্ষা করেন। 
_ীকন্তু আনি লারসেন আর ফরে আসে নি। ২৯ দিন তার জন্য অপেক্ষা 
করার পর ম্যাভোরকের কাণ্টেন ক্যালফোর্িয়ার স্যান দয়েগোর (১81) 
11620) দিকে রওনা হতে মনস্থ করলেন। স্যান দিয়েগেতে তিনি তাঁর 
জাহাজের জার্গান মালিকের কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন, হাওয়াই (719৬/811) 
দ্বীপের হিলো (17110) বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে পরব্ত” নির্দেশের জন্য। 
ম্মাভেরক ১৪ জুনের কাছাকাছি সময়ে 'হিলো বন্দরে উপাঁস্থত হয় এবং 
'সখানে সে অনা একটি জার্মান জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে নিশি পায় 
ক্রেনস্টন দ্বীপের (10171150011 19181)0) দিকে অগ্রসর হতে, যে দ্বীপাট 
হাওয়াই থেকে অনেকটা দূরে দাক্ষণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত, এবং সেখানে 
আনি লারসেনের জন্য অপেক্ষা করতে । ম্যাভোরক যখন সেখানে পেশছলো. 
তখন স্থানখয় একাট সংবাদ সংস্থা প্রেস তার যুদ্ধ বুলোটনে (৬4৪1 
10119011)) সমস্ত পঁরিকজ্পনাটি ফাঁস করে দেয় এরকম ঘটার কারণ খুব 
সম্ভবতঃ জাহাজের না'বকেরা যারা গদর পার্টির লোক ছিল তারা বড় বেশ 
অস্দের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতো এবং তার ফলেই সমস্ত পাঁরকজ্পনাটি 
ফস হয়ে গিয়ে থাকবে (১৫) 

জনস্টন দ্বীপে ম্যাভোরক উপস্থিত হয়ে আনি লারসেনের জন্য অপেক্ষা 


(১৪) 'সাঁডশন কার্মীট রিপোর্ট, পঃ ১২৩-২৪। 

(১৫) বি" বি' মজুমদারের মতানুসারে ম্যাভেরক ও এ্যান লারসেন জাহাজের 
খবর শ্যামদেশে বিপ্লবীদের প্রাতানীধ উকীল কুমূদনাথ মুখাজাঁর কথাবার্ত 
থেকে ফাঁস হয়ে যায়। (111116211 21001081190 11 10196 পৃঃ 
১৭২) । 


৯৯ 


করতে লাগলো। কিন্তু একপক্ষকাল অপেক্ষা করার পর যখন তার সঙ্গে 
দেখা হওয়ার আশা আর রইলো না তখন ম্যাভেরিক জাভার কে যান্লা করার 
[নদেশ পেল। আর সম্ভবতঃ এইখানেই এ জাহাজে অস্ত্রসংগ্রহের সমস্ত 
পারকল্পনাটও পারতান্ত হয়।(১৬) 

সোকোরো দ্বীপে ম্যাভোরক পেশছনোর পর দুখানা রাজকীয় জাহাজ 
কেন্ট ও রেনবো (1.1. ৬. 1661) 5 171.17%. ১. 1২911)00৬/) সেখানে 
উপস্থিত হয়ে ম্যাভোরক জাহাজ খানাতল্লাশ করার জন্য সার্চ পার্ট পাঠায়। 
.ক্লাজকীয় জাহাজ কেন্ট খন সেখানে প্রথম এল. পচিজন সদস্য বাশিষ্ট গদর 
পার্টির কমীদের নেতা হার সিং তখন নিজেদের পারসী বলে পরিচয় দেন, 
নিজের নাম বলেন 'জাহাঙ্গণীর', আর তাঁর পাঁ্টর সমস্ত পন্র-প2স্তকা ইঞ্জন 
ঘরে গিয়ে প্াঁড়য়ে ফেললে সমুদ্রের জলে ফেলে দেন। ম্যাভোরক জাভায় 
পেশছলে পর ডাচ সরকারও 7সই জাহাজে খানাতল্লাশ করে কিন্তু কিছ পায় 
লা। সিঙ্গাপুরের একাট সংবাদপন্রের রপোট অনুযায়ী জাহাজে যত অস্ত 
ছল এবং গদর পার্টির সমস্ত কাগজপন্র সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা হয়। 

ব্যাটাভিয়াতে হেল্ফোরখ (17910610101) ম্যাভোরক জাহাজের দাঁয়ত্ব 
গ্রহণ করলো; পরে মার্টন যখন আমোরকা গেল, সে ওই জাহাঁজেই হার 
[সধএর জায়গায় চড়োছল। 


অস্ত প্রেরণের আর একটি প্রচেষ্টা 


অস্ত্র প্রেরণের আর একটি চেস্টা হয়োছল হেনরী জাহাজ (1361719 ৩.) 
মারফৎ; এট [ছল দ্ব-মাস্তুল জাহাজ (১০1)09011617) এবং এর সঙ্গে ছিল 
সহায়কারী আঁতীরন্ত নাঁবকদল। সম্ভবতঃ ১৯১৫-র ১৪ই জুলাই জাহাজটি 
বার্ণওর পশ্চিম উপকেবতর্শ পোনাটিয়ানক (8৯010012791) বন্দরের উদ্দেশ্যে 
ম্যানিলা বন্দর ত্যাগ করে। হেনরী জাহাজ সাংহাইতে যাবে বলে" প্রথমে 
এর ছাড়পন্ত তৈরণা হয়েছিল, এবং ৬স্র-শোলাবারুদের একটি চালানও ছিল 
এই জাহাজে । কিন্তু কাস্টমসৃ-এর কর্তাব্যান্তরা সেই অস্বের চালানাঁট ধরে 
ফেলে, আর জাহাজটি ম্যানিলা ছাড়বার আগেই সেগুলিকে জাহাজ থেকে 
নামিয়ে রেখে যেতে বাধ্য হয়। 

হেনরী জাহাজে আমোরকান নাগারকবেশে জার্মান নাগারক জর্জ পল 
বোয়েম (0350166 17১৪80] 73051)17)) ব্যাটাভিয়া থেকে সাংহাই যাবার পথে 


সিঞাপুরে ধরা পড়েন ২৭শে সেপ্টেম্বর তারখে। শিকাগোতে বাংলার 
বিপ্লবীদলের প্রাতানাধ হেরম্বলাল গুপ্তের সঙ্গে বোয়েম (3011) পাঁরচিত 
হ'ন মার্চ মাসে। গুপ্ত তাকে বলেন, ভারতবর্ষে বিদ্রোহের সময় আসন্ন এবং 
ভারতের উদ্দেশে মোক্সকো থেকে প্রচুর অস্রশস্ত্র নিয়ে একটি জাহাজ রওনা 
হয়েছে। গুপ্ত তাকে ?ীজজ্ঞাসা করেন, তিনি বার্মার ভারতীয়দের অস্্রাশক্ষা 
দিতে পারবেনাকনা। বোয়েম (30991)1)) ১৫০০ ডলারের বিনিময়ে ব্যাংকক 
হয়ে বর্মা সীমান্তে খেতে রাজী হ'ন অস্ত্াশিক্ষাদানের জন্য। ইতিমধ্যে 
বোয়েমের (30991110) সঙ্গে যোধ সিং (301) 911791)) এবং স্টারনেক 
(১6217190910 নামে এক ডাচ আমেরিকান নাগারকের সাক্ষাৎ হয়। জামণন 
কনসুলেট থেকে নিধাঁরত টাকা পেয়ে (9099171)) স্টারনেককে (১691- 
115010) সঙ্জো নয়ে ব্যাঙ্ককের পথে যাত্রা করেন। ১৯১৫-র জুনে ম্যাঁনলায় 
পেশছে সেখানকার জার্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি বিস্মিত 
হান যে, কনসাল এঁ-ধরণের পরিকজ্পনা সম্পর্কে কিছ জানেন না। জার্মান 
কনসালকে এঁ পরিকম্পনা সম্পর্কে ষে চিঠি লেখা হয়েছিল তাও লোপপাট হয়ে 
শিয়েছিল।(১৭) সেই চিঠিখানা মাঝপথে ফরাসী কতৃপক্ষ আটকে দিয়ে 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়। 

ঘটনা যাই হোক, জার্মীন কনসাদ বোয়েমকে (801)10) নরেশ দেন 
জাহাজে মজুদ ৬,০০০ িিভলভার থেকে ৫০০ 'রভলভার ব্যা্ককে নামিয়ে 
দিতে এবং বাকাঁটা নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হ'তে । এগুলি ছিল মজার 
পিস্তল ।6১৮) কিন্তু পারিকজ্পনাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে সংযোগ 
ব্যবস্থা এতই দূুরল [ছিল যে. গোটা পাঁরকজ্পনাই যোগাযোগের 'বাচ্ছিল্তার 
ল্য বানচাল হয়ে যায়। 


৯৩ 


নয়? ব্যাটাভিয়া যাতায়াত 


নরেন ব্যাটাভিয়া যাত্রার প্রাক্কালে দক্ষিণ কলকাতার খাঁদরপুর অণুলে 
দুশট দ্রোনং সেল্টার স্থাপন করেঃ একি, সিগনালং ও টোৌলগ্রাফ 
শিক্ষার জন্য; অপরাঁট গোঁরলা যুদ্ধের টেকনিক শেখানোর জন্য।(১) এই 
কাজে ?শক্ষিত করে' তোলার জন্য অনেক ভলান-এটয়ার সংগ্রহ করা হয় এবং 
ট্রোনিং সেল্টারটি এমন গোপনে পারচালিত হয়োছিল যে, প্ীলস কোনাদনই 
এর কোন সম্ধানই পায় নি, এমনাঁক 'সাঁডশান কাঁমাটি রিপোর্টেও (১9016101) 
(01717716059 £২০1১010) এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। ট্রেনিংয়ের জন্য 
প্রায় পণ্ঠাশ জন যূবক সর্বক্ষণের জন্য সেই সেন্টারে থাকতেন এবং ট্রোনিং 
ক্যাম্পের দাঁয়ত্ব ছিল পাঁচুগোপাল ব্যানাজ্ঁ ওরফে পাঁচকাঁড় ব্যানাজাঁর 
উপর। গঙ্গার ওপার থেকে হাওড়া থেকে ফেরী সাভসের মাধ্যমে এই 
ট্রোণং সেন্টারগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হতো ।(২) 

উত্তর কলকাতার হাঁরতকন বাগান লেনের নিজস্ব গোপন ঘাঁটিতেই নরেন 
বেশীর ভাগ সময় থাকতেন এবং দাঁক্ষণ কলকাতার ভবানীপুর অণ্চনেনে আর 
একাঁট যে গোপন ঘাঁটি ছিল, সেখানেও মাঝে মধ্যে থাকতেন। এই দর্শট 
গোপন ঘাঁটির কথা কেবলমান্ত্র ডাঃ যাদুগোপাল মুখাজর্ঁ ও অতুলকৃষণ ঘোষ 
জানতেন।€৩) একটা 'নার্দস্ট সময় অণতর নরেন সেই দ্রোণং সেন্টারগহীলতে 
যেতেন, আর বালে*বরের কাছে মোহনাদিয়াতে যতাঁন মুখাজাঁর জন্য যে গোপন 
আস্তানা ছিল সেখানেও যেতেন যতানদার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য। 
গঙ্গার ওপারে নোকা করে গিয়ে ছোট স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়তেন। 
ব্যটাভিয়া যাবার আগে নরেন মোহনাঁদয়াতে যান এবং যতীন মুখাজাঁর 
সঙ্গে সমস্ত পরিকল্পনাটি নিয়ে আল্লাচনা করেন। 


(১) নালনী কর ও সতীশ চক্রবতাঁর সঙ্গে সাক্ষাংকার। 

(২) নালনী কর ও সতীশ চক্রবতরর সঙ্গে সাক্ষার্কার। 

(৩) নালিনী করের সঙ্গে সাক্ষাংকার। এ সম্পর্কে পারশিষ্টে মযাদ্রুত অমবেল্দ্রনাথ 
চট্রোপাধ্যাষেব লেখাতেও উল্লিখত আছে। 
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১৯১৫-র এপ্রল মাসে মাদ্রাজ থেকে একটি জাহাজে চড়ে' নরেন 
ব্যাটাভিন্না যাল্লা করেন। ব্যাটাভিয়া পেশছে তিনি হেলফোরখ ভ্রাতৃদ্বয় এবং 
জার্মীন কনসালের সঙ্গে দেখা করেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির 
সঙ্গে ভারতে টাকা পাঠাবার বাবস্থাও করেন। তান সস. এ. মার্টন 
এই ছদ্মনামে কলকাতার হ্যাঁর এণ্ড সন্স-কে একট টেলিগ্রাম পাঠান এবং 
ব্যাটাভিয়ায় তাঁর দলের লোকদের কলকাতার সঙ্জো ভাবষা'তে সংযোগরক্ষার 
জন্য হ্যার এণ্ড সন্স এবং অন্যানা আরও দ:একাঁট ঠিকানাসহ শ্রমজখবশ 
সমবায়ের ঠিকানাও দেন। কেবলমান্র নরেনের সঙ্গে খবরাখবর করার জনাই 
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রমজীবী সমবায়ের ঠিকানা ববহার করা 
হতো ।(8) অস্্ের ব্যাপারে চান্ত সমাশ্ত্র করে নরেন ভারতে ফিরে আসেন 
মেগাপট্রম বন্দরে ১৯৪ই জুন। পরের দিন তান মাদ্রাজে চলে যান। সেখানে 
তিনি ব্যাটাভিয়া থেকে আনা ?ীস. এ. মার্টনের নামে একাঁট ব্যাঙ্ক ড্রাফট 
একাঁট ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাবাপ চেম্টা করেন: কিন্তু যেহেত বাঙ্ক সেই চেক 
সম্পর্কে বাটাভয়া থেকে কোন নিদেশি পায় নি সই জন্য ব্যাঙ্ক টাকা দিতে 
অস্বীকার করে। পরে কলকাতায় অমরেন্ছ্ুনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই ড্রাফাঁটিকে 
ক্যাশ করেন। জাভা থেকে প্রেরিত জার্মান টাকা বিপ্লবীদের কাছে পেপছে 
দেবার বাবস্থা করোছিলেন ব্যাটাভিয়ার আঁধবাস আব্দুল সালাম নামে একজন 
কাশ্মীরী মুসলমান। দর প্রাচ্যের বিস্তিত এলাকা জুড়ে বাঁণজ্যকারশ ছোটি- 
রমল এ'ড কোম্পানৰ ন।মে একাঁট 'সাণ্ধ প্রাতিষ্জানের মাধামে তিনি টাকা 
পাঠাবার বাবস্থা করেছিলেন। আব্দুল সালাম এই ফড়যন্দের সঙ্গে যত 
ছিলেন বলে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ সরকারের আদেশে তিনি অন্তাঁরত হন।(&) 

মাদ্রাজে পেশছে মার্টন কলকাতাতে ডাঃ যাদুগোপাল মুখাজর্ঁকে একাঁট 
টোলিগ্রাম করেন, “এখানে পেশছে'ছি, আজ রাতে বালে*বর রওনা হাচ্ছ সেখানে 
কারো সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশায়।”" এরকম একটা টোৌলগ্রাম করা হয়েছে, 
এ খবর পুলিস অনেক পরে ন্গানতে পারে এবং বালেশবরে খোঁজখবর করে, 
যার শেষ পারণাত হল মোহনাদয়ার গুপ্ত ঘাঁট আবিজ্কার এবং কাপ্ত- 
পোদাতে পৃলিসের সঙ্গে যতীন মুখাজন্র .বঈরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও মততযু- 
বরণ। 

বালেশবরে গিয়ে যতীন মুখাজাঁর সঙ্গে তাঁর গোপন আস্তানায় দেখা করে 


(৪) ডাঃ অশ্বিনীলাল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 
৫৫) জেমস্‌ ক্যাম্বেল কার, পাঁলকাল ট্রাবল ইন ইন্ডিয়া, (১৯০৭--১৯১৭) 
-পিঃ ২৭৮। 


৯৫৬ 


নরেন কলকাতায় যান এবং যোগাযোগ করেন ব্যাটা'ভয়া থেকে আগত কুমুদ- 
নাথ মুখাজাঁর সঙ্গে যান কিছু সংবাদ 'নয়ে এসোছিলেন ব্যাটাভিন্না থেকে। 

কুমুদনাথ মুখাজ1 এক বঙ্জাসন্তান 'যাঁন ১৯১২-র মার্চ থেকে ব্যাঙ্ককে 
বাস করাছিলেন এবং সেখানে ওকালতী করতেন। ১৯১৪-র এীপ্রলে তিনি 
ভোলানাথ চ্যাটাজীঁর সংস্পর্শে আসেন এবং জানতে পারেন ষে, ভোলানাথ 
বাংলার বিপ্লব দলের সঙ্গে যুস্ত। প্রথম মহাযুদ্ধ লাগার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
ভোলানাথ কলকাতায় ফিরে আসেন এবং জার্মান পাঁরকল্পনাটি বাস্তবায়িত 
করবার জন্য 'তাঁন কলকাতার বিপ্লবীদের জানান যে, বয়ন্ককের কুমুদ্দনাথ 
মুখাজরৰ তাঁদের অন্যতম সমর্থক। তদনুসারে ১৯১৫-র জুন মাসে 
ব্যা্ককের গদর পার্টর সভ্যরা কুমুদনাথকে কিছু টাকা ও সংবাদ 'নিপে 
কলকাতায় যেতে বলেন; তখন ব্যাঙ্ছকের শবদয়াল কাপুর যে টাকা দেন 
সেই টাকা নিয়ে কুমূদনাথ ১৮ই জুন ব্যা্কক ত্যাগ করেন। কলকাতায় 
পেশছান ৩রা জুলাই এবং যেমন নির্দেশ পেয়োছিলেন সেই অনুসারে ডাঃ 
যাদ্‌গোপাল মুখাজা'র সঙ্গে দেখা করতে যান। ডাঃ যাদুগোপালের বাড়ীতে 
ভোলানাথকেও তিনি দেখতে পান। কলকাতায় ভোলানাথ কুমুদনাথ 
মুখাজার সঙ্গে নরেনের পারচয় কাঁরয়ে দেন “তাঁদের নেতা” 'হিসাবে,(৬) 
কল্ভু নরেনের নামটা চেপে যান। নরেন কুমুদনাথকে ব্যাটাভিয়াতে ফিরে 
(যতে বলেন এবং হেলফোঁরখকে এই সংবাদ জানাতে বলেন কেমনভাবে উপয্যস্ত 
ত্রেনংপ্রাপ্ত বিপ্লবীরা জমান সহায়তা ও রাইফেলের অভাবে ব্লমাগত নানা 
অস্যাবধা ভোগ করছেন। তদনুযায়শ কুমুদনাথ ২৪শে জুলাই মাদ্রাজ হয়ে 
ভারত ত্যাগ করেন। 

এঁদকে, একপক্ষকালের বেশ সময় সুন্দরবনের রায়মঞ্গলে অপেক্ষা করে 
ডাঃ অশ্বনশ রায় এবং সাতকাঁড় বানাজঁ কলকাতায় ফিরে এসে হ্যাঁর এন্ড 
সল্স-কে জানায় যে, তাঁরা কোন জাহাজের দেখা পান নি। তাঁদের বলা হয়ো 
ছল যে, সমান্তরাল রেখায় জাহাজে তিশটি বাশস্ট ধরণের আলো থাকবে 
এবং জাহাজটি দেখা মাত তাঁরাও সেই প্রকার আলো ফেলে জাহাজকে সঙ্কেত 
দেবেন; তারপরে জাহাজ খাটে এলে মালগাঁল নাঁময়ে নেবেন। তাঁরা 
ক্রমান্যয়ে একটি গাছের আগায় উঠে পনের 'দনের বেশী সময় অপেক্ষা করে 
মেয়াদী তারিখ উত্তীণ: হয়ে যাবার পরেও(৭) যখন সেই জাহাজের দেখা 
পেলেন না তখনই তারা ফিরে এলেন। 


/৬) এ পৃঃ ২৮১। 
(৭) ডাঃ আম্বনীলাল রায়ের সঙ্গো সাক্ষা্কার। 
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ইতিমধ্যে ম্যাভোরক জাহাজে খানাতল্লাশ হয়, যার ফলে অস্প্রেরণেব 
সমস্ত ব্যবস্থাই ভেস্তে যায়। পেনাঙের সংবাদপন্নে জার্মান বড়ষন্দের ষে- 
খবর ফাঁস হয়ে যায় স্ট কুমুদনাথ মুখাজ+ কলকাতায় পাঠিয়ে দেন ডাঃ 
যাদুগোপাল মুখাজী র কাছে; 'তাঁন সেই খবরটি পাঠিয়ে দেন মোহন- 
দিয়ায় যতন মুখাজর্ঁর কাছে। ব্যাটাভয়ার সঙ্গে হ্যারি এণ্ড সন্সের যোগ 
আছে সন্দেহ করে পুলস ৭ আগস্ট তাঁরখে এ আঁফস সার্ট করে; এবং 
হরিকুমার চক্রবতর্ঁ ও তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করে। আঁফিসের সমস্ত কাগজ- 
পন্রও বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। 

এ সময়ে নরেন দ্বিতীয়বার ব্যাটাভিয়া যাবার সম্কজ্প করেন। যাঁদও 
নরেন বিপদের আশঙ্কা করাঁছলেন তথ্থাঁপ তিনি আসামের উত্তর-পূর্ব 
সীমান্ত অঞ্চলের মধ্য 1দয়ে স্থলপথে অস্ঘ আনার 'বিষয়াট 'নিয়ে ডাঃ যাদু 
গোপাল ম্খাজীর সদ্গে কথা বলেন এবং ফণপ চক্রবতাঁকে সঙ্গে নিয়ে 
মোহনাদয়াতে যান। তিনি ফণী চক্তবতর্ঁকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাটাভিয়া যেতে 
চেয়োছলেন এবং সে ব্যাপারে যতন মুখাজর্ঁর অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। 
নরেন দুতিন দন মোহনাদিয়ায় কাটিয়ে অগাস্ট মাসের শেষ দিকে ফণশী 
চক্রবতাঁ সহ ব্যাটাভিয়া যাত্রা করেন। ফণা চক্রবতাঁর নতুন নাম হয় ডর. 
এ. পেন। ডাঃ যাদুগোপাল মৃখাজও একদল বিপ্লবীদের সঙ্গে নিষে 
আসামের উত্তর-পূব সীমান্ত প্রদেশে যাণ্রা করেন। 

প্লস হ্যাঁর এণ্ড সম্স থেকে যে-সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে গিয়োছল তা 
থেকে জানতে পারে যে, বালেশবরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ম 
হ্যারি এন্ড সন্সের একাঁট সহকারী প্রতিষ্ঞঠান। এর পর পহীলস 
ইউীনিভার্সাল এম্পোরয়ম সার্চ করার জন্য বালে*বরে যায়। এম্পো- 
রয়মের শৈলেশবর বোসকে পুলিস কোন কোন কাগজপন্র সম্পর্কে 
নানা প্রশ্ন করতে থাকলে তান কোন সদূত্তর দিতে পারেন 
না। শৈলে*শবর বোসের রকমসকম দেখে পূলসের সন্দেহ বেড়ে যায় এবং 
আরও জোরদার খানাতল্লাশ সুরু করে। তার ফলে পুলিস জানতে পারে 
যে, ময়ূরভঞ্জ স্টেটের সত্যন্ত ভিতরে, বালে*বরে ২২ মাইল পশ্চিমে এক 
জঙ্গলের মধ্যে মোহনাদয়া নামে একটি গ্রামে শৈলেম্বর যাতায়াত করেন। তাঁর 
মত উল্চ শ্রেণীর এক ভদ্র বঙ্গসন্তানের পক্ষে এর্প গ্রামে গতায়াত এক 
অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে পুলিসের মনে হয় এবং তাদের সন্দেহ আরও 
বেড়ে যায়। ৬ই সেশ্টেম্বর, বালে*বরের জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটে এ ব্যাপারে 
অনুসন্ধানে নিষ্ুন্ত কয়েকজন পাঁলস আফিসারকে নিয়ে মোহনাঁদিয়া গ্রামে 
যান এবং জানতে পারেন ষে, প্রায় দেড় মাইল ভিতরে জঙ্গলের মধ্যে একাঁটি 
বাড়খতে কয়েকজন বাঙ্গালশ বাস করেন। পরের দিন সকালে তাঁরা সেই বাড়রীট 
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সার্চ করেন, কিন্তু প্ালস আসার খবর পেয়ে যতন মুখাজরঁ ও তাঁর 
সশস্তরক্ষীরা সকলেই সেই বাড়ী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু ত'রা কিছু কাগজ- 
পর ফেলে গিয়োছলেন যার মধ্যে সঃন্দরবনের ম্যাপ এবং ম্যাভোরক জাহাজ 
সম্পর্কে পেনাং থেকে প্রকাশিত সংবাদের সেই কাঁটংটিও 'ছিল। 

৯ই সেপ্টেম্বর বালে*বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পান যে ওই 
দলাটকে পাশের গ্রাম কাপ্তিপোদাতে দেখা গেছে এবং তারা একজন গ্রাম- 
বাসীকে গুলি করে মেরে ফেলেছে ও আর একজনকে আহত করছে। 
ম্যাজিস্ট্রেট তখন এক সশস্ত্র পালসবাহিনী 'নিয়ে সেইখানে যান এবং দেখতে 
পান ধানের ক্ষেতের মাঝখানে একি ছোট্ট দ্বীপে যতীন মুখাজর্ঁ ও তাঁর 
দল আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা যখন সোঁদকে এগোতে থাকেন, তখন যতাঁন 
মুখাজঁ তাঁর মজার [পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়েন। পাীলসও তখন গাল 
ছোঁড়ে এবং প্রায় বশ 'নিনিট ধরে উভয়পক্ষ গাল 'বানগয় করে। যে ব্যাগে 
বন্দুকের টোটা ছিল ঙার চাবি ষতীন মুখাজাঁ হয় হারিয়ে ফেলেছিলেন 
অথবা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আর তিনি একাট হাতে আঘাতও পোযে- 
1ছলেন। এই অবস্থায় ষতীন মুখাজরর দলের দু'জন আত্মসমর্পণের 
ভঞ্গতে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়েন। পুলিসের দল তখন জলকাদা ভেঙ্গে 
এগ্তে থাকে এবং দেখতে পায় যে পাঁচজনের এ দলটির মধো একজন মারা 
গেছেন এবং দু'জন সাংঘাঁতিকভাবে আহত হয়েছেন। মৃত বাান্তই হচ্ছেন 
যতন মুখাজাঁ। আহতদের মধে। একজন অল্পক্ষণ পরেই মারা যান: তিনি 
ফরিদপুর দলের চিত্তীপ্রয় রায়চৌধুরী, 'যাঁন পীলস ইল্সপেক্র সংরেশ 
মুখাজাঁকে হত্যা করে।ছলেন। 

প্াালস আঁবচ্কার করে যে, এ দলের অন্তভূরন্ত সকলেই মোহনাঁদয়াতে 
থাকাকালীন নিজ নিজ নাম পাল্টে বাৎ্কমচন্দ্রের আনন্দমচের বীর সল্লযাসী- 
দের নাম গ্রহণ করোছিলেন। জঙ্গলে তাঁদের আবাস স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল 
“মায়ের সন্তান দল”(৮) নামণীয় বিশ্পবশী্দের একটি ফেন্দু প্রাতিহ্ঠা করা । 

১৯১৫-র শরৎকালে ম্যানিলায় নরেন যতীন মুখাজ্র মর্মান্তক মত্যু- 
সংবাদ পান। নরেন যতীন মুখাজর কাছে প্রাতিজ্ঞা করোছলেন, “আমি 
বিনা অস্ষর প্রত্যাবর্তন করবো না।” এই মর্মান্তিক সংবাদ শোনার পর তিনি 
প্রতিজ্ঞা করলেন, “যতানদার নত্যুর প্রাতশোধ নিতেই হবে।” ভারতে 
বিপ্লবের জন্য এবং ঘতশনদার মৃত্যুর প্রাতিশোধ নেবার জন্য নরেন সারা দাক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়া পারভ্রমণ করেন অস্তের সন্ধানে । 


(৮) জেমস ক্যাম্বেল ক'র. পাঁলাটকাল ট্রাবল্‌ ইন ইণ্ডিয়া, (১৯০৭--১৯১৭)- 
পৃঃ ২৮০। 


দশ ঃ অস্ত্রের সন্ধানে 


জাহাজে জলপথে অস্ত্র আনার প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যাবার পর নরেন 
দ্বতীয়বার ব্যাটাভয়া যান স্থলপথে বা অন্য কোন ভাবে অস্ত আনার চেষ্টা 
করতে । মোটামুটি একটি পাঁরকম্পনাও ঠিক হায়োছল, চীনের দাঁক্ষিণ- 
পাঁশ্চম সীমান্ত দিয়ে আসামের উত্তরপূর্ব বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ দিয়ে 
অস্ত্র পাঠাবার। সেই মত ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল 
বিপ্লবী আসামের উত্তর-পূবে উপজাতি অধ্যাষত অণ্লে গিয়ে ঘাঁটি করে। 
সেখানে তখন আবর উপজাতি সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করোছল সে কারণ 
বিপ্লবীদের পক্ষে অবস্থা অন্কূল ছিল। বিপ্লবীরা ঠিক করোছিলেন আবর- 
দের বিদ্রোহে মদ 'দয়ে অন্যান্য পাশ্্ববতর্শ অঞ্চলের উপজাতিদের মধোও 
বিদ্রোহের প্রচার চালাবেন। বিদ্রোহ মনোভাব চরম পর্যায়ে উঠতে উঠতে 
অস্ত্র এসে পড়বে এটাই ছিল বিপ্লবীদের পাঁরকল্পনার প্রধান অঙ্ক, এবং তখন 
এ সব উপজাতিদের অস্ত্রে সঙ্জিত করে দেশের মধ্যে অভিযান চালানো 
হবে। 

প্রায় ৩৫ বছর পর, নরেন, তখন মানবেন্দ্রনাথ রায়, স্মাতিচারণ করে তাঁর 
“স্মাতিকথা”য় এই অভিজ্ঞতার একটি বিবরণ লেখেন। সেই রচনাটির অংশ- 
বিশেষ আমি এখানে সংযোজন করাছঃ 


“জাহাজে করে অস্ত্র আনার প্রচেম্টা ব্যর্থ হলে আম দ্বিতীয়বার যখন 
বিদেশে যাই তখন চীনের ভেতর দিয়ে অস্ত আনার একাঁট বিকজ্প পাঁরি- 
কল্পনা সঙ্গে নিয়ে গিয়োছিলাম। এই বিকল্প পাঁরকল্পনা অনসারে 
সংগৃহীত অস্প্রশস্তর ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপক্গাত-অধযাষিত 
অণ্চলের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসার কথা । সেখানে তখন আবর উপজাতি সবে 
মাত্র বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে । ঠিক ছিলো, অস্ত্রের সন্ধানে আমি বিদেশ আভ- 
মুখে পাঁড় দিলে আমাদের দলের মধ্যে যান সব চেয়ে বিচক্ষণ তাঁর নেতৃত্বে 
আমাদের কিছ; কর্মী উত্তর-পূর্ব সশমান্ত রাজ্যের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘাঁটি 
করবেন। তারা আবর ও প্রাতিবেশী উপজাতি গোম্ঠীদের মধ্যে বিদ্রোহের 


৯৯১ 


উত্তেজনা ছড়াবেন এবং বাইরে থেক পাওয়া অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ 'দয়ে 
তাদের সাহায্য করবেন। 

বিকজ্প পরিকল্পনা অনুসারে কিছু করার আগে আমি আর একবার 
চেষ্টা করলাম ইন্দোনেশিয়া থেকে জলপথে সাহাষ্য আনবার। পাঁরকল্পনা 
ছিলো সূমান্রার উত্তর কোণের একাঁট বন্দরে অল্তরীণকৃত জার্মান জাহাজ- 
গুলোর সাহায্যে আন্দামান দ্বীপপন্ঞক আঁধকার করা এবং সেখানকার সমস্ত 
বন্দীদের মুক্তি করে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে "দিয়ে টীঁড়ষ্যা উপকূলে মযান্ত 
বাহনীকে নামিয়ে দেওয়া। জাহাজগুলো অস্ব্রশস্নে সুসাঙ্জত ছিলো । 
প্রত্যেকাটতেই অনেকগ-লি করে কামান ছিলো। জাহাজের লোকেরা ছিলো 
মাল্লা শ্রেণীর। বন্দীশাবর থেকে পালিয়ে জাহাজগুলো দখল করে রওনার 
কথা। প্রত্যেকাট জাহ।জে যে স্বল্প সংখ্যক লোক থেকে গিয়েছিলো, তারাই 
জাহাজগুলোর "স্টিম চালু রাখতো। বহু শত রাইফেল ও উপযুস্ত পারমাণ 
গুল বারুদ চীনা পাচারকারীদের সাহাযো সংগ্রহ করে জাহাজগুলোতে 
তোলাও যেতো। পারিকম্পনা ব্যর্থ হলো কারণ জার্মানরা এই মারাআক 
অভিযানে অংশ নিতে অস্বীকার করেন। শেষ মুহূর্তে অস্ত কেনার টাকা 
পাওয়া গেলো না।6১) যোঁদন পারকল্পনাটি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে জার্মান 
কনসাল জেনারেলের আদেশ জারি করার কথা সোঁদনই রহসাজনকভাবে তানি 
উধাও হয়ে যান। যাই হোক, আম তাঁদের কাছ থেকে বেশ মোটা অঙ্কের 
টাকা আদায় করে ভারতে পাঠিয়ে দিই যাতে আবর অভিযানে আর্ক সাহায্য 
হয়। 

তিতিবিরন্ত হওয়া সত্তেও তখনো আমার মনে প্রচুর আশা। সেই মন 
নিয়ে চলে গেলাম জাপানে। রাসাবহারী বসু তখন একই উদ্দেশ্যে সেখানে 
1ছলেন। তান নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন! কিন্তু তাঁর কথা শনে 
আম খুবই অবাক হয়ে যাই। তান বলেন যে জাপানশদের দ্বারা এঁশিয়াকে 
শ্বেতকায়দের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার বৃহত্তর উদ্দেশাট সাধিত হলে 
তবেই তার ফলে আমাদের ভারতোদ্ধ।রের সাধনা সার্ঘক হবে। তখনো আ'ম 
পুরোদস্তুর জাতীয়তাবাদী এবং সেই কারণে বিশ্বাস করতাম জা'তীভীত্তক 
সংহতিমূলক নীতিতে । তাহলেও আঁম এ কথাটা ভুলতে পারলাম না 
যে জাপান এই যুদ্ধে ব্রিটশের বল্ধু। ব্রিটিশ আধপত্যের বিরুদ্ধে আমা- 
দের সংগ্রামে জাপানের সাহায্যের ওপর কী করে আমরা নির্ভর কার? আমার 
ক্‌টনোৌতিক জ্ঞানের অভাব দেখে রাসবিহারী অমায়কভাবে হেসে বললেন £ 


(১) এ সম্পর্কে দ্রন্টব্য জেমস: ক্যাম্বেল কার, পাঁলাটক্যাল দ্রীবুল- ইন হীশ্ডিয়া, 
পৃং ২৮৩। 
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জাপান মিন্রশাক্তবর্গের পক্ষে যোগ দিয়েছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে; ভারতীয় 
বিপ্লবীদের যাঁদ জাপানে লাঞ্ছিত করা হয়, তবুও জাপানকে বিরন্ত করা আমা- 
দের উচিত হবে না। “এশিয়ার নেতা”র ওপর আমাদের আস্থা রাখা উচিত এবং 
সমযোগ না আসা পষন্ত ধৈষে'র সঙ্গো অপেক্ষা করা দরকার। কথাগুলো 
খুবই ভারক্কী শোনালো কিন্তু তাতে বিশ্বাস উৎপাদন করার মতো কিছুই 
ছিলো না। 

ফলে আমাকে নিজের বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করতে হল। আম চীনের 
জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াত-সেন-এর খোঁজ করলাম। দ্বিতীয় চীন 
বিপ্লব নামে খ্যাত ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত নানাঁকং অভ্যুত্থানের 
বার্থতার পর তিনি জাপানে তাশ্রয় নেন। জাপানের এশিয়ার মযন্তর আদর্শে 
সান ইয়াত-সেনও বিশ্বাস করতেন। তাঁর যান্ত ছিলো যে জাপান তার নিজ 
স্বাথেই ইয়োরোপনয় শীন্তগাীলর আধপত্য থেকে মান্তযুদ্ধে এশয়ার জন- 
গণকে সাহায্য করবে। জাপানের পরেই তান বিশ্বাস করতেন আমোরকাকে। 
তবে ত'র সমস্ত বিশ্বাসের মূল প্রোথিত ছিলো খম্ট ধর্মে। তিনি সত্য- 
সতাই বলোছিলেন যে নিজেদের রাজনোতিক ও সামাজিক অগ্রগতির শর্ত 
হিসেবে এশিয়ার লোকেদের খম্ট ধর্ম গ্রহণ করা উঁচত। আমার বয়স তখন 
অল্প বলেই এসব ব্ষিয় নিয়ে তর্ক কার নি। আমার সাহাযফ্যের আবেদন 
ছিল শ্বৈতকায় জাতির বিরুদ্ধে এশীয় এঁক্যের ভাত্ততে। 

সৈই সময়ের সামান্য পরেই (১৯১৫ সালের শেষে) বর্মা ও ভারতের 
সীমান্তবতাঁ চীনের ইউনান ও সেচুয়ান দুটি প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয় 
ইউয়ান শি-কাই-এর বিরুদ্ধে; তাঁর পরিকল্পনা ছিলো নিজেকে সম্নাট রূপে 
ঘোষণা করে চীনে রাজতন্ত্র ফাঁরয়ে আনার। এই 'বদ্রোহই তৃতীয় চীন 
বিপ্লব হিসেবে আভনন্দিত হয়। আম স্বভাবতই ধরে 'নিয়োছলাম যে এই 
বিদ্রোহের প্রেরণা এসেছে নিব্ণাসত নেতা সান ইয়াত-সেনের কাছ থেকে। 
আমি প্রস্তাব কার, যাঁদ ইউনান ও সেচুয়ান থেকে কিছু অস্ত সীমান্তের 
অপর প্রান্তে আমাদের লোকেদের হাতে পেশছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে 
চশীন ও ভারতীয় জনগণের একই স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে মিলন স্থাপিত 
হতে পারে। তখন তিনি আমাকে বলেন, আমাকেই চঈনে জার্মীন রাম্ট্রদূতের 
সঙ্গে দেখা করে জার্মান সরকারের কাছ থেকে &০ লক্ষ ডলার দাবি করতে 
হবে যাতে সেই অর্থে ইউনান ও সেচক্লান প্রদেশের বিদ্রোহীদের কাছ থেকে 
সমস্ত অস্ব্রসামগ্রী কিনে নেওয়া যায়। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো, এই 
অর্থ তিনি পেলে ইউর়ান শি-কাই সমর্থকদের তিনি কিনে নিতে পারবেন 
এবং তাঁর পরাজয় ঘটাবেন। ফলে তৃতশয় চন বিপ্রবের উদ্দেশাও সার্থক 
হবে। তখন সশমান্তের যে কোনো স্থানে আমার হাতে বাড়াতি অস্ব্সামগ্রী 
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তুলে দেওয়া হবে। স্থর হলো জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রদ্তাবাট লিয়ে 
আম আঁবিলম্বে পিকিঙে যাবো । সফল হলে এবং সেই সংবাদ আমার কাছ 
থেকে জানার পরে সান ইয়াত-সেন আমাদের চ্ান্ত সম্পকে নিদেশ্শ দিক্ষে 
ইউনানে ত'র দৃতকে পাঠাবেন। তারপর সাংহাইতে সান ইয়াত-সেনকে হতে 
হাতে দাম চ্ঁকয়ে দয়ে আমাকে যেতে হবে সেই অর্থের বিনিময়ে মূল্যবান 
অস্রসামগ্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনি নিজে সাংহাই থেকে রুপোর বুলেটের 
সাহায্যে ইউয়ান স-কাই-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করবেন। 

বিপদসঞ্কুল উদ্যোগের প্রাতি আমার স্বাভাবিক টান এই বরাট পারা" 
কল্পনার প্রাতি আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। এইবার তাহলে অবশেষে 
কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতের সীমান্ত দেশে প্রচ্‌্র অস্ত্র নিয়ে গিয়ে একটা 
সৈন্যদল গঠন করার স্বগন সার্থক হবে। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা এতই 
সম্ভবপর গ্রেকে যে সান ইয়াত-সেন-এর প্রস্তাবের অবাস্তব কল্পনাবিলাসণ 
দিকটা আম একেবারেই উপেক্ষা করি। বহ্‌ বছর পরে যখন আধানিক 
চীনের হীতহাস এবং তার 'বাভন্ন বিপ্লব সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞানলাভ ফাঁর 
তখন জেনেছি যে সান ইয়াত-সেন তৃতীয় 'বপ্লবের অন্মোদন করেন নি 
কারণ তার নেতা ইউনানের গভর্ণর ছিলেন উদারপন্থী দার্শীনক ও চিন্তা- 
নায়ক 'লয়ান চি-চাও এর অনুগামী । কিন্তু সেটা আরেক কাহিনী। 


যাই হোক্‌, জাপান আমাকে ছাড়তেই হতো এবং চশনই ছিলো আমার 
গন্তব্য স্থান। যোঁদন আমি নাগাসাঁকতে এসে পেণছই, সেদিন থেকেই 
আম কড়া নজরবন্দ। আমার কাছে টোকিয়োর একজনের ঠিকানা ছিলো, 
1তান আমাকে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা কাঁরয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন । বেশ 
কয়েক দন ধরে গোপন যড়যন্মূলক প্রস্তুতি পর্বের পর দেখা হয়। অথচ 
পলিশ সবই জানতো । পালশের বড়কতণ যখন আমার হোটেলে আমার 
জাপান পারিদর্শনের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে এলেন, তখন প্রথমেই তান 
(জজ্ঞাসা করেন, বন্ধ বসুর সঞো আমি দেখা করেছি কী না। উত্তরে 'না, 
বলায়, তিনি একট, হাসলেন মৃদুভাবে, জাপানী কায়দায়, ভদ্র তাচ্ছিল্যের 
সঙ্গে। কয়েক দিন পরে রাসাঁবহারীর একজন দূত আমাকে খবর দিল যে 
চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমাকে জাপান ত্যাগের আদেশ দেওয়া হবে এবং আম 
যাদ পুলিসী ব্যবস্থানসারে সাংহাইতে বিতাঁড়ত হতে না চাই তাহলে 
যেন আঁবলম্বে চলে যাই। অবশ) আমিও তাই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু 
আমি বিস্মিত হয়েছিল:ম ষে ওপর মহলের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্ক থাকা, 
সত্ত্বও রাসাবহারী কোনো সাহাধ্য দিতে এাঁগয়ে এলেন না। 


জাপানে আমার আর কিছ করার ছিলো না। এর ভেতরে আম ডঃ সাম 
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ইয়াত সেন-এর। সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁর প্রস্তাবানুযায়ণ চুক্তিতে রাজীও 
হয়েছি। আমাকে তো চীনে যেতেই হবে; তাহলে অবিলম্বেই কেন চলে 
যাই না? স্থলপথে কোরিয়ার মধ্য দিয়ে যাবার কথা আগেই আম ঠিক 
করোছলাম। কল্তু জাপান ডালকুত্তাদের এড়ানে; বড় সহজ নয়। পরের 
দন বকেলে বড়ো একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। 
সেখানেও বিদেশীদের প্রবেশদ্বারের সামনে জুতো খুলে কাপড়ের জুতো 
পায়ে দিয়ে নিতে হতো। 'সিশঁড়, বারান্দা, এমন কি সেই সাততলা বাড়ীর 
ঘরগুুলো পর্যন্ত ছিমছাম, গালচে দিয়ে ঢাকা, যাতে নোংরা না হয় তাই এই 
ব্যবদ্থা। আমি আর জহতো ফেরত নিতে এলাম না, অন্য দরজা '্দয়ে বোরিয়ে 
সোজা স্টেশনের দিকে চলে গেলূম। ঘন্টা খানেক পরে সিমোনোসোক থেকে 
আসা ট্রেনাট স্টেশন ছেড়ে চললো । মনে হলো, চার গোয়েন্দাকে চোখে ধুলো 
দিয়ে আসতে পেরোছি। তাদের বোকা বোকা হাঁস আমাকে উত্ত্ন্ত করে 
তুলোছল। পরের দন সকালে পুসানে পৈশছে মূকদেন পরযন্তি একখানা 
টিকেট নে সেখান থেকে ীসউলের ট্রেন ধার। আমার পাঁরিকজ্পনা ছিলো 
1সউলে প্রধান রেলপথ ছেড়ে চিমুলপো বন্দরে চলে যাবো আর সেখান থেকে 
পতি সমুদ্র পার হয়ে সাংহাইক ওয়ান্‌ অথবা িতয়েনাসন্‌ পেশছবো । শেষের- 
টিই ছিলো আমার গন্তব্য স্থান। রাসবিহারশী বলেছিলেন, গদর পার্টির 
একজন বড়ো নেতা সেখানকার জার্মান আধকৃত অঞ্চলে রয়েছেন। কিন্তু 
জাপানীরা যাতে আর আমার পিছু নিতে না পারে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার 
জন্যে আমার যাব্রাপথকে আর একট; ঘুরিয়ে নিই। টিকেট করেছিলাম 
সাংহাইক্‌ ওয়ান পযন্ত, কিন্তু গোপনে জাহাজ থেকে নেমে পড়লাম 
দাইরেণে। তারপর ম.কডেনের ট্রেন ধরল:ম। সেখানে গাড়ী বদল করে 
[পাকঙের দিকে রওনা হই। মধ্য শীতে পীত সমুদ্রের ওপর 'দয়ে যাওয়া 
খুবই কম্টকর। আঁম উঠোছলাম একটা জাপানী মালবাহী জাহাজে, থাকা- 
খাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো খারাপ। পাকঙ্ের পথে দ্রেনে চেপে স্বস্তি বোধ 
করলাম, আমাকে আর কোনো গোয়েন্দা অনুসরণ করছে না। 

াকিঙের 'িকেট কিনেছি, িন্তু নেমে পাঁড় সাংহাইক ওয়ানে। সেখানে 
রান্নিটা কাটিয়ে লোকাল ট্রেনে চাপলাম। সেটা তিয়েসিন্‌ পযন্তি যায়। 
প্ল্যাটফরমে নামতেই একজন ইংরেজ এসে আমার পাশে দড়ীলো। প্রাকযুদ্ধ 
আমলে যে সব জবরদস্ত বিদেশী উপানবেশে মাতব্বরী করতো, লোকটা 
পুরোপার সেই জাতের । লোকটা আমাকে ডেকে বললো, “সপ্রভাত, মিঃ 
হোয়াইট” (ই নামেই আমি জাপানে পারঠিত ছিলাম)। আম এমন ভান 
করলাম যে কথাটা যেন অনা কাউকে বলেছে এবং পাশ কাটাবার চেষ্টা 
করলাম। লোকাঁট এগয়ে এসে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে চলতে বেশ িন্টি 
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সুরেই বললোঃ “নিজের গন্তব্যস্থানে যাবার আগে কয়েক মিনিটের জন্যে 
আমার সঙ্গে আসবেন কাঁ?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় এবং কেন? 
“পুলিশ স্টেশনে । আম ব্রিটিশ পুলিশের আধকর্তা।” আম আগেই 
জেনে নিয়েছিলাম যে রেলওয়ে স্টেশনটা রুশদের আঁধকৃত অঞ্চলে, জার্মান 
অণ্চল সামনের রাস্তার ওপারে। একটা শেষ চেম্টা করলাম “দীর্ঘপথ এসে 
আমি খুবই ক্লান্ত; একটা ভালো হোটেলে সোজা যাওয়াই আমার দরকার । তা 
ছাড়া, আমার [ব*বাস আমরা ব্রিটিশ আঁধকৃত অঞ্চলে নেই।” লোকটি 
উপরিপড়া হয়ে বললো, “তা হোক, কিল্তু আমার কাজ আঁম জানি। সাঁতাই 
বেশীক্ষণ আটকে রাখতে চাই না। চলে আসুন।” আমরা রাস্তায় এলাম। 
সেখানে একটা মোটর গাড় অপেক্ষা করাছলো। 

পুলিশ স্টেশনে লোকটি আমাকে কয়েকাট নিয়মমাফিক কথা জিজ্ঞাসা 
করলা এবং শেষে বললো, “আমার মনে হচ্ছে এখানেই আপনাকে রাতটা 
কাটাতে হবে। আপনার আরামের যত দূর সম্ভব ব্যবস্থা আমরা করাছ। 
হোটেল এসটর থেকে খাবার আনতে বলেছি। আমরা জাপান থেকে কিছু 
সংবাদের আশা করাছ।” যখন দেখলাম হেরে গোছ তখন ঝাঁক নিয়ে 
বললামঃ “ক করে জানলেন যে আমি আসাঁছ 2 লোকটা হেসে উঠল। 
“জাপানশ পুলিস খুবই দক্ষ । শুভ রা্র।” তিনি তো চলে গেলেন। দেখলাম 
আম ভারী ভারী লোহার গরাদের পেছনে । দুজন শান্নী দরজার সামনে 
এসে দাঁড়ালো । এরা ছিলো শিখ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এদের জায়গায় 
এলো দুজন ইংরেজ। 

এ রকম গরাদবন্দী হওয়ার আভজ্ঞতা আমার কাছে নতুন নয়। মজার 
ব্যাপার হচ্ছে, এ অবস্থায় আমি ভাল করে ঘুমোতে পারতুম। সকালে প্রাত- 
রাশ এলো; তারপরেই এলো পন্লিশের বড়োকর্তা। “আমার সঙ্গে কনসন 
লেটে যেতে রাজী আছেন তো?” কথা না বলে তাকে অনুসরণ করলাম। 
গাড়ীতে বসে জানলাম আমাকে কনসালার আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 
“ক অপরাধ ৮" সাহেব কাঁধ-ঝাঁকিয়ে বললোঃ “আমরা রিপোর্টের জন্যে 
অপেক্ষা করছি।” কন.সাল জেনারেল ছিলেন অভিজাত চেহারার একজন 
বদ্ধ£ পিঠউশ্চু চৈয়ারে বসোৌছলেন অন্ত্যেন্টক্রিয়াই যাজকের মতো । 
মুখে তাঁর বিরান্তির ভাব, স্পজ্টতই লিভারের রোগী। কিন্তু আমার সঙ্গে 
মোলায়েম ও ভদ্দুভাবে কথা বললেন। কেন আম জাপান শিয়োছলাম ? 
টোফিয়োতে কুখ্যাত বিপ্লবী রাসাবহারী বস্দর গুপ্তদুতের সঙ্গে কেন দেখা 
করেছি? ভাঁবষ্যতে কি করার ইচ্ছা আমার£ আম অনৃতপ্তের ভান করে 
বললামঃ “আম ইংলণ্ডে যেতে চেয়েছিলাম পড়াশুনার জন্যে। য্ধের 
কারণে বাধা পড়ে। বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য বাইরে যেতে আগ্রহ হয়ে 
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ছিলুম এবং জাপানে গিয়ে বপদে পড়ি । জাহাজে একজন সহযাত্রধ টোকিয়োর 
একটি ঠিকানা দেন। সাহাযোর প্রয়োজন হলে সেই ঠিকানায় খোঁজ করার 
জন্য। আম ওদেশের ভাষা জানি না. ভাবলাম সেখানকার একজন 
ভারতীয় আঁধবাসণ আমাকে সাহাযা করতে পারেন! গিকছুকাল পরেই 
বুঝলাম ভুল করেছি। আমাকে পাঁলশের নজরবন্দীতে রাখা হয়। ভয় 
পেয়ে আমি বাড়ী ফিরতে চাই; পথে কিছ. দ্রম্টব্য স্থান দেখে যাবার ইচ্ছা 
হয়। সেজনোই আম চীনে এসেছি। কোথাও আর আম থামতে চাই না, 
আম সোজা ভারতে ফিরতে চাই।” 

কন্‌্সাল জেনারেল মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনলেন এবং মনে হলো 
আমার গজ্পাট বিশ্বাস করেছেন। আমার কথা শেষ হলে পালিশের কতার 
দিকে তাকিয়ে বললেন£ “জাপান থেকে আর কিছু রিপোর্ট পাওয়া গেছে 
কি?” বিরস উত্তর এলো “না, স্যার। কিন্তু যে কোনো মুহূর্তেই আসতে 
পারে।” ব্রিটিশ বিচারবোধ আমাকে বাঁচালো। "একে আপাঁন আনাদর্ট 
কালের জনো আটক রাখতে পারেন না।" তারপর আমার দিকে ফিরে 
বললেন, “বিপদে পড়েছেন আপানি। কয়েকটা দিন এখানে একটা হোটেলে 
অপেক্ষা করুন এবং তারপরে ভারতে ফিরে যান। এসব অঞ্চলে বিপ্লব 
লেগেই আছে। সেসব থেকে দরে থাকুন।" এটা হলো িতৃুসুলভ সতর্ক- 
বাণী। আম চেষ্টা করলাম খাঁনকটা গোবেচারা ও অনুতপ্তের ভাব দেখাতে, 
িল্তু একটা দুষ্ট ভাবনা আমাকে 7পয়ে বসে। বলে ফেললাম. “দয়া করে 
যাঁদ একটা পাশপোর্টের ব্যবস্থা করে দেন, যাতে বিনা অসবিধায় আম ভ্রমণ 
করতে পাঁরি।” আমার আস্পর্ধা দেখে পুলিশের কতণর চক্ষু তো রন্তবর্ণ। 
বদ্ধ ভদ্রলোক একটু কঠিন হয়ে বললেন, “না. তা পাঁর না। আম জাঁনই 
না যে আপাঁন একজন ব্রিটিশ প্রজা ।” দ্বিতীয়বার শচন্তা করার আগেই মুখ 
থেকে বোঁরয়ে এলো, “ব্রাটিশ প্রজাই যাঁদ না হবো, তবে আপনার পুলিস কেমন 
করে আমাকে ধরে আনে এবং আটক করে রাখে. স্যার 2” বোঝা গেলো, বন্ধে 
বিরন্ত হয়েছেন; উঠে বাবার সময় মন্তব্য করলেন $ «ও. এসব হচ্ছে আইনের 
পক্ষ বিষয়।” কিন্তু শেষ পরল্তি তিনি তাঁর দেশীয় ন্যায়বোধ আকিড়ে 
রইলেন। বিনা বিচারে কাউকেই আটক রাখা চলবে না। পুলিস ভদুলোক 
আদেশ পেলেন£ «আসামী মুস্ত থাকবে, ষতাঁদন না তাঁর বিরদ্ধে উপযাস্ত 
আরো সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে” 

পাঁলসের কর্তা তো রেগে কাঁই। ঘরের বাইরে এসে তাকে বিড়বিড় 
করে বলতে শান, “বুড়ো আহাম্মক কোথাকার ।” তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা 
করলো, আমি কোথায় যাবো £ উত্তরে জানালাম, “ভালো একটা হোটেলে” 
“একটি মান্ই ভাল হোটেল আছে”, তারপর বিদ্রুপের হাঁসি হেসে. “সেটা কিল্তু 
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শরটিশ অণ্চলে।” আবিচিলিত ভাবে আমি জবাব দিই, সেখানেই যাব, কারণ 
আমিও একজন ব্রিটিশ প্রজা । পুলিশের কর্তা একজন রিক্লাওয়ালাকে ডেকে 
হুকুম দিলো, “আযাস্টোদিয়া”। খুবই চমৎকার হোটেল। গরম জলে স্নান 
ও ভালো খানার দরকার ছিলো আমার। তারপর আমার প্রথম কাজ হলো 
শহরাঁটির একটি মানচিন্র সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখা । বিকেলের দিকে 
একটি রিক্সা নিয়ে বোরয়ে পাঁড় শহরের দিকে । আমার পাঁরকম্পনা ছিলো, 
ছোটো নদণটার কাছাকাছি জায়গায় যাবার। তার ওপারেই জার্মান আঁধকৃত 
অণ্টল। কিন্তু আরো দুট 'রক্সা আমাকে অনুসরণ করে ' আসাঁছলো। অন্ধকার 
হয়ে আসছে। একটা বড়ো দোকানে ৮কে অনেকক্ষণ ধরে সেখানে ঘ্‌রলাম। 
আমার আভিভাবকেরা শেষ পর্য্তি অপেক্ষার একঘেয়োম সইতে না পেরে 
কাছাকাছি চায়ের দোকানে ঢুকলো । আমি তখনই পাশের দরজা 'দয়ে বোরিয়ে 
একটি সরু গাঁলতে এনে পাঁড়। সেখান থেকে নদী মাত্র কয়েক পা দুরে। 
বিনা কল্টেই পেশছে গেলাম । কিল্তু ফোর নৌকোতে পার হতে হবে । ছোটো 
চৈনিক মুদ্রায় ভাড়া দিচ্ছিলো সবাই; সেরকম মুদ্রা আমার কাছে ছিলো না। 
মাঝির হাতে একটা রুপোর মূদ্রা গজে দিলাম। অন্য যাত্রীদের রেখেই সে 
আমাকে নিয়ে চললো । কয়েক 'মানিটের মধোই আম নিরাপদ অণ্চলে পেশছে 
গেলাম। পরের দিন সেখানে জার্মান কনসালেটের সঙ্গে যোগাযোগ করি। 


আমাদের পাঁরকম্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়; তার কারণ ভারতীয় সশস্ত 
অভ্যুঙ্থানে জার্মান সাহায্যের প্রীতশ্র:াতর মধে সততা ছিল না। কন্তু শীঘ্রই 
অবস্থার অনেকটা পারবর্তন ঘটে এবং পাঁরকল্পনাট যুদ্ধ-কৌশলের দক 
থেকে যে বিবেচনার যোগ্য একথা জার্মীন রাষ্ট্রদূত স্বীকার করেন। 

ড্রাগন সংহাসনে বসার আগেই ইউয়ান শি-কাই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর 
সঙ্গে চীনে রাজতন্ত্র 'ফারয়ে আনার স্বপ্নও 'মাঁলয়ে যায়। তৃতীয় বিপ্লব 
অর্থহশন হয়ে পড়ে; আর তারই ফলে যে বাড়াতি অস্ত্রসামগ্রী কেনার পাঁর- 
কল্পনা আমার ছিলো, তার সম্ভাবনাও উত্জবল হয়। টাকার দাবী নিয়ে 
জার্মানদের সঙ্গে আমি যখন প্রথমবার দেখা কার ত'রা তখন আমার পারি- 
কল্পনার আসল ত্রাটর কথা উল্লেখ করেন। সান ইয়াত সেনকে সাংহাইতে 
টাকা দিলে সুদূর ইউনান থেকে অস্ত্রশস্তু' আমাকে দেওয়া হবে তার নিশ্চয়তা 
ক? বিশেষ করে, যে ব্যান্তর কাছে অস্ত্রসম্ভার রয়েছে, তরি সঙ্গে যখন 
আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সে সময় শ্বেতকায় লোকগুঁলর ওদ্ধত্যে আম 
বিরস্ত হই; এত বড়ো প্রবীণ চোৌনক নেতার সততাকে পর্যন্ত তাঁরা সন্দেহ 
করেন! আমি ভাবলাম, বিরাট পারমাণ অর্থ হাতছাড়ার আনচ্ছা হয়ত দূর 
করা যেতে পারে যদি আমার পারকজ্পনার এঁ নাট সংশোধন করে নিই । ফলে 
আমাকে আরো অনেকটা ঘোরাখুরি করতে হয়। নানাবিধ দূঃসাহাঁসক আযাভ- 
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ভেগ্ারের পর ইউনানের নেতার সঙ্গে আম প্রতাক্ষ যোগাযোগ করতে 
পারি। 

অবশেষে আম ফরে আসি পাঁকঙে। সঙ্গে ছিলো পাকা চ্যান্তপত্র। 
সেটি হাগ্কাউতে হড়নান নেতার এক বিশ্বস্ত দূতের সঙ্জো এবং জার্মান 
কনসালের উপাস্থাতিতে স্বাক্ষারত হয়োছল। ম্ঝখানে কেউ থাকছেন না. 
অস্ত্সামগ্র বাস্তাঁবকই যাঁদের হাতে রয়েছে জামানরা ইচ্ছা করলে অর্থ সোজা- 
সুজি তাঁদের হাতেই দিতে পারেন; প্রান্ত পক্ষ চুন্ত অনুসারে সীমান্তের 
এপারে আসাম প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অগুলের উপজাতি-অধ্যাষত এলাকায় 
মাল পেশছে দেবেন। কয়েক হাজারের সৈন্য বাহিনীকে সশস্ন করার পঙ্ছে 
তা যথেষ্ট ছিলো। একাট বাড়তি চীক্তও হয়েছিলো । আরো অথ দিলে 
তাঁশ তিব্বত সীমানায় অবস্থিত সেচুয়ান প্রদেশের রাজধানী চেংতু শহরের 
বিরাট অস্ত্রভাশ্ডার খেকে ভারতীয় বিপ্লবী বাঁহনীকে বরাবর অস্ত সববরাহ 
করবেন, সাঁদয়ার সান্কটে গারসঙ্কটের মধ্যের রাস্তা "দয়ে। 

১৯১৬ সালের প্রথম দিকে ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে রক্ষা করার উপযুন্ত 
কোনো সামারক বাহিনা বাস্তবিকই ছিলো না। মে অজ্পসংখ্যক সেনা ছিল 
তাদের ভারতীয় অফিসা'ররা এঁদকে ওঁদকে ছড়ানো ছিলেন: তাঁরাও জন- 
গণের সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগ দিতে তখন ইচ্ছুক। ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি 
সময়ের মধ্যেই আমরা সারা দেশে তাঁদের সঙ্গে যোগাল্যাগ স্থাপন করতে পেরে- 
ছিলাম। একটা সশস্/ অভুঙ্থানর পক্ষে অবস্থাটা বেশ অনুকূল ছিলো। 
'কল্তু ঠিক মৃহূতে" জার্মনারা তাঁদের প্রতিশ্রাতি রাখল না। পোড় খেয়ে 
আম পরে বঝেছিল্‌ম যে তারা কোনো সময়েই আমাদের সাত্য সাঁতাই 
সাহায্য করতে চায় নি। আমার সংশোধিত পাঁরকল্পনার চূড়ান্ত খসড়াকে 
পাঁরপণ ভাবে নিভরিযোগা ও রণকৌশলের দিক থেকে প্রকৃষ্ট বলে স্বীকার 
করে নয়েও জার্মীন রাষ্ট্রদূত দুঃখ কর জানালেন, এত অর্থ বায় করা তারি 
সামর্থের বাইরে । আম জজ্ঞাসা করলাম একটা যূদ্ধে জয়লাভের জন্যে 
লোক ও সামগ্রশ সমেত কত খরচ লাগে ? 

1তনি প্রস্তাব করলেন, আমি যেন অবিলম্বে বালিন গিয়ে সমর বিভাগের 
প্রধান ও তাঁর কর্মপাঁরষদের কাছে পাঁরকল্পনাট বিবেচনার জনয ।পেশ কাঁর। 
বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি বললেন, “বদেশণ সাহাব্য ও উপদেশ ছাড়া 
ক আপনারা ভারত শাসন করতে পারবেন ৮" আমি পাল্টা জবাব 'দিলাম ঃ 
“হাঁ, কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে ভাবষাতে আমাদের সাহায্য পাবার 
সুষে'গ পেতে হলে বর্তমানে আমাদের স্বাধীনতা লাভে সাহাষ্য করা উচিত ?” 
হেসে তিনি 'বিমূঢ়তার ভাবটি কাটিয়ে দেন; পরে আমার সৌভাগ্য কামনা 
করে আর একটি প্রশন জিজ্ঞাসা করলেনঃ “আপনার মতো কতজন যুবক 
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ভারতে আছেন ?॥ আম খুব নগ্ন সততার সঙ্চো উত্তর দিলাম, আমার মতো 
এবপ্পনবীদের নিয়ে ভারন্তে যে বরাট দলাট আছে আম তাঁদেরই একজন 
প্রতিনাধ।” 

যখনকার কথ। বলছি তখন ঢনে জার্মানীর রাষ্ট্রদূত ছিলেন আযডমির্যাল 
কফণ্‌ হনট্জে। রান্ট্রদূতের কথানুষায়শ তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা আমাকে 
একট মালবোঝাই মাঁর্কন জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর পার হবার বাবস্থা করে 
দিলেন। 'ব্রটশ্‌ পুলিস হন্যে হয়ে আমার পেছনে ঘুরছে, অথচ আমাকে 
সাংহ!ই পেপছতে হবে। 'পিকিং থেকে ত্রেনে আমি হাংকাউ যাই। তারপর 
ইয়াংীস নদ? পথে নানাকং। সাংহাই পেশছবার পর যাতে 'ব্রাটশের গোয়েন্দারা 
সেখানে আমার খোঁজ না পায় সেই 'চন্তা করে নানাকং আর ফুকোউ-এর 
মধ্যে নদীর মাঝখানে অপেক্ষমান একাঁট জার্মান গানবোটে আমাকে তুলে 
দেওয়া হয়। সেই জাহাজেই দেখা হল গদর পাঁ্টর নেতা ভগওয়ান সং-এর 
সঙ্গে । তাঁর বৈপ্লবিক দায়িত্ব ছিলো বামা 1গয়ে সেখানকার ভারতীয় সৈন্য- 
দের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়িয়ে তাদের বিদ্রোহ করা । সে কাজে ব্যর্থ হয়ে তান 
ফিরে চলেছেন আমেরিকা । তিনিও আমার মতো আত্মগোপন করে এ একই 
মালজাহাজে যাবেন। 

গানবোটের আঁতাঁথ হয়ে যে এক সপ্তাহ কাটাই সেই সময়ের ভিতরেই 
অস্বস্তির সঙ্গে অনুভব করি যে এই লম্বা সময়ের সমদ্রপাঁড়তে ভগওয়ান 
[সিং তেমন পছন্দসই সহযান্রী হবেন না। প্রশান্ত মহাসাগর আতন্কম করতে 
সন্থরগাঁতির এঁ জাহাজের একটি মাস লেগে যাবে। ভগওয়ান সিং ছিলেন খুব 
তাগড়াই গোছের লোক, প্রায় পণ্টাশের কাছাকাছি বয়স। আমোরকান- 
পুঞ্গবের স্থল আচরণ-অভ্যাসগুলো শিখে নিয়োছলেন, 'কল্তু স্বদেশের 
কাঁসত অভ্যাসগুচীল তাাাগ করতে পারেন 'নি। গাদা গাদা খাওয়া আর গ্যালন 
গ্যালন বিয়ার টানা দুই-ই তাঁর চাই। আমরা একজনের জন্যে অপেক্ষা কর- 
ছিলাম যান গোপনে আমাদের সাংহ।ইতে নিয়ে গিয়ে সোজা মালজাহাজে 
উঠিয়ে দেবেন জাহাজ রওনার পূর্মূহূর্তে। যেসব খাবার-দাবার আর পোঁট- 
ভার্ত বিয়ার জাহাজে ওঠবার আগেই সাংহাই থেকে কিনে রাখতে হবে তার 
বস্তৃত তাঁলক। ভগওরান সিং করে ফেললেন। এ হাল্মে তাঁর এক মাসের 
জন্যে সম্দ্রযান্রার রসব্দের ব্যবস্থা । স্পম্টউতই 'তাঁন তিক করেছিলেন জালো 
করে খেয়েদেয়ে, মদ টেনে, ফৃর্তিতে সময়টা কাটিয়ে দেবেন। 

অবশেষে একাঁদন রাতে গোপনে আমাদের সাংহাইতে পাচার করা হলো, 
এবং ভোর হবার আগেই মালবাহী জাহাজে আমাদের তুলে দেওয়া হলো । 
থাকার ব্যবস্থা দেখে মনে হলো না ধান্াটা খুব আরামের হবে। জাহাজের 
হালের কাছে একটা ছোটো কেবিনের ভেতরে মাল্লাদের শোবার বাংকের নীচে 
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ঠায় বসে কাটাবার ব্যবস্থা। জাহাজ ছাড়তে না ছাড়তেই এক বুড়ো মাল্লা 
দৌড়ে এসে খবর "দল একদল 'ব্রাটশ প্7ীলশ জাহাজে আসছে তল্লাশশ করতে । 
আমাদের লুকোতে হবে। সৈ তাড়াতাঁড় বাংকের নীচেকার একটা তন্তা খুলে 
ফেললো । মহা অন্ধকার গর্ত সেখানে । আমাদের সেই গর্তের ভেতরে নেমে 
চুপচাপ উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। দভাগ্যবশত গর্তটা আমার সহ- 
যান্রীর পেটের বেড়ের পক্ষে নিতান্তই ছোটো ছিলো । দুজন শস্ত সম মাল্লা 
এসে তাঁর দেহটাকে ঠৈপে গতেরি ভেতরে ঢ্াঁকয়ে দেয়। বাংকের তক্তাটা যথা- 
স্থানে পেতে আবার স্ক্রু এ'টে দেওয়া হলো। জাহাজের পেটের অতল 
অন্ধকারে আমরা সমাধিস্থ হলাম। মনে হাচ্ছলো, আচ্ছ্ষ অবস্থায় অনেক 
যুগ ধরে পড়ে আছি। 'কলম্তু হালটা জল কাটতে শুরু করলে তার ধান্ধায় 
ঘোরটা কেটে গেলো । বুঝলাম, জাহাজ শেষ পর্য্ত চলতে সুর: করেছে। 

আমাদের তখন ল.কোবার জায়গা থেকে বেরোতে দেওয়া হলো। বেলা 
বেড়ে চলেছে । জাহাজ এখন উন্মুন্ত সমুদ্রের মধ্যে। আর কোনো কিছুর 
ভয় নেই। আমাদের বঞ্ধু মাল্লা আমাদের নিয়ে এলো ওপর-ঢাকা ছোটো 
ডেকে। সেখানে বিরাট একটা চাকার সঙ্গে জড়ানো স্টিয়ারিধএর চেন ঘুরে 
চলেছে। যাই হোক্‌. বেশ খানিকটা খোলা হাওয়া আর আলো পাওয়া গেলো । 
শকছুক্ষণ পরে হঠাং চেনের ঘড়ঘড় শব্দ থেমে যায়। হালের 
গতি মণ্থর, জাহাজ আর চলছে না। বুড়ো মালা দোড়ে এসে 
আমাদের নীচে ডেকে নিয়ে গেলো। এর মধ্যে অনরা তন্তাটা 
খুলে ফেলেছে । একটা 'ব্রিটশ যুদ্ধজাহাজ আমাদের জাহাজকে 
থামতে ইসারা করেছে । আমরা আবার আমাদের নিরাপদ কববখানায় আশ্রয় 
নিলাম। আমার সহবান্ীটি তাঁর খাবার ফেলে যেতে রাজ নন। খাবারের 
প্যাকেট 'তীন সঙ্জো নিয়েই নেমে এলেন, তবে 'বয়ারের বোতলগুলো ফেলে 
রেখে আসতে হলা। উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ার পরে কাগজের মোড়ক খোলার 
একটা আওয়াজ কানে এলো। আমার দয়ালু সহযাররীঁটি অন্ধকারের মধ্যেই 
আমার 'দিকে কিছু জানিস হাত বাঁড়য়ে দিলেন. “বাবজি একটা সসেজ খেয়ে 
নিন।” আমি তখন জানতাম না' সেটা কি বস্তুঃ তখনো আমি নিরামিষাশী। 
তিনি শুনলাম নিজেকেই শৃধোচ্ছেন, লোকটা উপোস করে কতদিন চালাবে । 

এমন সময়ে আমাদের ঠিক মাথার ওপরে জূতোর আওয়াজে এবং মানুষের 
গলার স্বরে বেশ চমকে গেলাম । অনেকগুলো লোক 'সিড় বেয়ে নেমে এলো 
মাল্লাদের ছোট কেবিনটায়। তাদের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। একজন 
খুব কড়ামেজাজীী গলায় বললো. “আমি নিশ্চিত জানি, লোকগুলো এই 
জাহাজেই রয়েছে। কিন্তু হারামজাদারা কোথায় ল্ীকয়েছে»৮ লোকটা 
আমাদের মাথার ওপরের তন্তাটায় ভারধ বুট ঠুকে কথাগুল্পোকে আরো জোর- 
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দার করলো। একই সঞ্গে পাশ থেকে আমার কানে এলো একটা করুণ ফিস্গ- 
ফিসান; “বাবাঁজ অব তো পকড়ায়া”। খুব চেষ্টা করে হাঁস চাপতে হলো», 
আর ঠিক তখনই, প্রার সেই মুহূর্তে একটা গরম তরল পদাথেরি মিংসরণে 
আমার জামাকাপড় ভিজে গেলো । যত ঘেম্নাই করুক সেই নোংরা অবস্থায় 
পঁড়ে থাকা ছাড়া তখন উপায় নেই। আশঙ্কা হলো বিপ্লবী মহানায়ক হয়তো 
ভয়েই মূ গেছেন। একজন কড়ামেজাজের পাীলস আফসার আমাদের 
মাঝিমাল্লা বন্ধুদের ওপর অনেকক্ষণ ধরে তজননগজর্ন করলেন। তারা 'কিল্তু 
ধমক খেয়ে ঘাবড়ালো না। তখন দুপুর গাঁড়য়ে বিকেল। পুলিস সমস্ত 
জাহাজটা তন্ন তল্ল করে খ'জলো, প্রত্যেকটি মাল সারয়ে দেখলো । ব্যাপারঠা 
কয়েক ঘল্টা ধরে চলে। 

সূর্য যখন প্রায় অস্ত যাবার গুখে তখন আবার আমাদের ওপরের সেই 
হালের চাকাওয়ালা ছোটো ঘরটায় আসতে দেওয়া হলো। ভগওয়ান নিং 
তখনো ডীদ্বগন। প্রাথামক প্রয়োজন মিটে গেলে তিনি খুব উদ্বেগের 
সঙ্গে খেজ নিলেন পাজীগুলো আবার রাতে আসবে ক না। আমাদের 

ভভাবক বুড়ো মাল্পা আম্বাস দিলো ঃ “না, আমরা এখন '্রটিশ আগণ্চলিক 
আধিকারের বাইরে । কোবেতে না পেশছনো পযন্তি সামনে চারদিন আর কেউ 
জাহাজ ছতে পাবে না। আর সেখানে আমোরকান পতাকার অসম্মান করতে 
জাপানশরা সাহস পাবে না।” 

প্রথম আভিজ্ঞতার ফলে আমার সহযান্রীটর সাহচর্য খুবই অসহ্য মনে 
হচ্ছিলো । প্রায় এক মাস কাল ধরে এ অবস্থা নিশ্চয়ই অসহনীয় হয়ে উঠবে । 
কোবে-র পরে জাহাজ থামবে ইয়োকোহামাতে । তারপর কেটে পড়বার আর 
সুযোগ থাকবে না। আম ঠিক করলাম সেখানে জাহাজ ছেড়ে প্রশান্ত সাগর 
পাঁড দেবার অন্য ব্যবস্থা নেবো। নিরুপায় হলে আম রাসাঁবহারীর সঙ্গো 
যোগাযোগ করতে পারবো । হয়তো কোনো জাপান জাহাজে একটু জায়গা 
পেতে তান সাহায্য করতে পারেন। 

কোবে বন্দরে আমাদের জাহাজে একটা রান্র থাকতে হলো। যখন নোগ্গার 
পড়লো তখন অল্ধকার? অবশ কোনো জেটির কাছে নঙ্গর বাঁধা হয়নি । 
জাহাজটাকে এক ঝাঁক দাঁড়টানা নৌকো এসে ঘিরে ফেললো । যে কোনো 
একটাতে নেমে তারে পেশছনা সম্ভব। সহযাত্রশকে খুব লোভনণয় একটা 
প্রস্তাব দিই। “একটা নোৌকোয় চেপে চলুন পারে যাই এবং সময়টা ভালো 
করে কাটিয়ে আসি।৮ তন খুব উৎসাহ প্রকাশ করে বললেনঃ “জাপানে 
এসে গেইশা-পাড়া শেষবারের মতো দেখে না গেলে, খুবই দ:ঃখের ব্যাপার 
হবে?” আমরা আমাদের মাল্লা-বম্ধুর সঙ্গে আলাপ করলাম। হালের কাছে 
থাকা নৌকোগ্‌লোর একটাতে দাঁড়র পিশড় দিয়ে নামিয়ে দিতে সে রাজী 
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হলো। তবে 1ফরতে হবে রাতের অন্ধকারে গা-্টাকা দিয়ে। তশরে নেমে 
সহযান্রীকে খবরটা দিলাম £ “এই জাহাজে আম আর ফিরাছ না। টোকিয়োতে 
গিয়ে আমাকে রাসবিহারশর সঙ্গে একটা জরুরা ব্যাপারে দেখা করতে হবে; 
জাহাজ ধরবো ইয়োকোহামাতে।” অবাঞ্কিত সঙ্গ এড়াবার জন্যে এটা বানিয়ে 
বলতে হলো। তানি তখন তাঁর সুখের নৈশাঁবহারে যাবার জন" উদশ্নীব। 
এইভাবে আমাদের বেশ সহজেই ছাড়াছাঁড় হলো। স্বান্তবোধ করে তাড়া- 
তাড় টোকয়ো যাবার প্রথম ট্রেনটি ধরবার উদ্দেশে রেল-স্টেশনের দিকে 
দৌড়লাম। 

রাসাবহারীর সঙ্গে আবার দেখা করার ঝাঁক আম নিতে চাইলাম না। 
তাদের দেশে ফিরে আসন্টা জাপানী পাীলশ যেন টের না পায়। পরের বার 
তাদের কবল থেকে হয়ত বোরয়ে আসতে পারবো না। টোকিয়োতে পেপছে 
হোটেলের ঘরে বসে ঠিক করে ফেললাম কাণভাবে প্রশান্ত মহাসাগর পেরোতে 
পারি। চনে থাকতেই জার্মীনরা আমাকে একাঁট ফরাসী-ভারতীয় পাশপোর্ট 
জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এট দেওয়া হয়োছিলো পাশ্ডচোরর জনৈক আধ- 
বাসীর নামে খিনি পযারসে যাচ্ছেন ধর্মতত্ব বিষয়ে পড়তে । কিন্তু নিয়ম- 
মাফিক যাত্রশ হিসেবে যেতে হলে পাশপোর্টের সঙ্গে একটা ভিসা থাকা 
দরকার। ভাবলাম, মুখোমুখী হয়ে একবার ঝাঁকর চেহারাটা দেখে নিই না 
কেন। কোটের ল্যাপেলের ওপরে একটা সোনার র্লুশ এ্টে নিলাম আর মূখে 
বেশ 'বিষগ্ন গম্ভীর একটা ভাব আনলাম; পরে উপাস্থত হলাম আমেরিকান 
কনসালেট দপ্তরে । এক তরুণ মাহলা অভার্থনা করে জানতে চাইলেন আমার 
কী দরকার। আমার কাহিনী শুনে পাশপোর্টট নিয়ে তিনি ভেতরে চলে 
গেলেন। কিছুকাল পরে ফিরে এসে জজ্ঞাসা করলেন, আম ক শুধ্‌ আমে- 
'রকান যুস্তরাজের ভেতর দিকে যাবার ছাড়পণ্ত চাই? যাঁদও খ্ম্টান যাজক 
সেজেছি এবারও মিথ্যা কথা বললাম । বললাম, প্যারিসে যত শশঘ্র সম্ভব 
পেশছতে আগ্রহ, যাতে থিয়োলজিক্যাল একাডেমিতে সামনের কোর্সে ভার্ত 
হতে পারি। কয়েক 'মানিট বাদেই পাশপোর্টাট সঙ্গে নিষে তানি ফিরে এলেন, 
তাতে শলমোহর করা । ঠিক স্বর্গের না হলেও, 'ভগবানের আপন দেশের(২) 


(২) রায় আম্মোরকাকে “0০৫3 0, (5001017” আখ্যা দিয়োছিলেন। ১৯৪৫ 
সালে দ্বিতীয় িশবধূম্ধ শেষ হবার পর স্যান ফ্রানাসসকোতে যে আঙ্ত- 
জর্াাতক শাঞ্তি সম্মেলন অন্ম্ঠিত হয় এম. এন রায় সেই সম্মেলনে যোগ 
দেবার জন্য আমান্নত হয়োছলেন। এম. এন রায়ের প্রাতীনাধ হিসাবে 
তয়েব শেখ এ সম্মেলনে যোগ দেন, গর 'লখিত বন্তবা নিয়ে। তায়েব 
শেখকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এম. এন রায় ওঁকে দেরাদূন থেকে যে চিঠি 
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দরজাটা এবার আমার সামনে খোলা । আমার খুশশ নিশ্চয়ই চোখে মুখে 
প্রতভাত হয়েছিলো । এঁ তরুণী (যিনি আমার জন্যে প্রায় রূপকথার পরী-র 
মতো কাজটি করে দিলেন) আমার করমর্দন করে আভনন্দন জানিয়ে বললেন, 
প্যারনে যাওয়া একটা মস্ত ভাগের ব্যাপার, পারলে তিনিও আমার সঙ্গে 
প্যারসে যেতেন, ইত্ঠাঁদ। 

কৃতজ্ঞতায় উচ্ছল মন 'নয়ে আম পথে একটা খূষ্টধর্শীয় বইয়ের দোকানে 
ঢুকে পাঁড়। উত্তম কাগজে ছাপা এবং মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একখানি 
বাইবেল কিনে নিজের সমরসঙ্জাকে আরও মজবুত করে 'নিই। এরপর গেলাম 
এক জাহাজ কোম্পানির অফিসে এবং সেখান থেকে নিজের জন্যে প্রথম শ্রেণীর 
একাঁট টিকিট সংগ্রহ কার পরের জাহাজের জন্যে। সেটি দু'দিন পরেই ছাড়বে। 
এইভাবে প্রশান্ত মহাসাগর নিরাপদে পাঁড় দেবার সব ব্যবস্থা করে ফেলার 
পর একটা বোহসেবী কাজের কথা মনে এলো। ভাবলাম রাসাবহারীকে 
জানাবো, আম জাপানে এসোছলাম এবং আমোরিকা হয়ে জার্মানী চলেছি। 
এর আগের বার টোকিয়োতে এসে যে ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করে- 
ছিলাম, তাঁরই সাহাযা 'নলাম। 'তনি রাসাঁবহারশর সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষা- 
কারী লোকাঁটর কাছে আমার বারতা পেপছে দেন। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গো 
মধ্যরাতে রাসাবহারশর দেখা হয় এবং তারপরই আম সোজা ইয়োকোহোমা 
চলে যাই জাহাজ ধরতে । জাহাজ খুব ভোরেই ছাড়ে। 

এই আমার প্রথম আরামজনক সমযদ্রযান্রা। ওটা 'ছিলো' বড়ো ধরনের 
একটি সৌখীন জাহাজ। সে সময়ে খুব দ্রুতগামী জাহাজেরও প্রশান্ত 
মহাসাগর অতিক্রম করতে দ; সপ্তাহ লেগে যেতো । শুধু একদিন থামতো 
হনলুলুতে। সাংহাই থেকে কোবে পর্ষন্ত আত্মগোপন করে জাহাজে যাওয়া 
আমার জীবনে লুকিয়ে জাহাজে ঘোরার প্রথম আভক্ঞতা নয়। চীন সাগরের 
ওপর 'দয়ে যাওয়া-আসা, জাভা থেকে ইন্দোচীন যাওয়া এবং ফেরা, আবার 
জাভা থেকে ফিলিপাইন, এসব এভাবেই করেছি। খুব আরামদায়ক আঁভিজ্ঞতা 
নয়; কিন্তু কোনো কোনো সময়ে সাতাই বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। বিশেষ করে, 
মাঝদরিয়ায় লাইফবোটের সাহায্যে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে যাওয়া । 
এটা করতে হতো হংকং এড়াবার জন্যে। 


আগে আম দুবার টিকিটকাটা যাত্রী হয়ে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে 
গেছি মাদ্রাজ থেকে পেনাং এবং সেখান থেকে সাদ্রাজ। তখন পাশপোর্টের 
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দরকার ছিলো না। তবে তখন আমি ছিলাম একেবারে কাঁচা। প্রথম শ্রেণীর 
জাহাজযারীদের ইয়োরোপাঁয় কায়দার জশীবনযান্লা আমার অজানা ছিলো । প্রথম 
শ্রেণীর যাত্রীরা সকলেই প্ররোদস্তুর ব্রিটিশ; কেউ ডাঁটওয়ালা জঙ্গা অফিসার, 
কেউ সরকারী দণ্তরের বড়ো সাহেব, কেউ রাবার বাগানের মালিক। সে সব 
দিনে দেশীয়দের প্রাত তাদের আচরণের মধ্যে হিম করুণার ভাব অথবা দাচ্ভিক 
বরুপতার ভাব ছিল প্রবল। ফলে মাদ্রাজ-পেনাং যাতায়াতের সময় আমার 
অস্বস্তি লেগেছিলো, দেই সমদ্রুযাত্তরা আমি মোটেই উপভোগ করতে পারিনি । 

প্রশান্ত মহাসাগর 'দয়ে এবারের দীর্ঘ সমদুদ্রযাত্রা ছিলো একেবারে অন্য 
ধরনের অভিজ্ঞতা । এর ভেতরে আমি অনেক বেশী অভিজ্ঞ মানুষ হয়ে 
উঠোছি। তখনো আম নিরামষাশশী বটে, 'কল্তু ইয়োরোপশয় পদ্ধাততে 
টোবিলে খানা খেতে এবং পোষাক পরতে শিখোছ। অপারচিতের সাম্বধ্যে আর 
অস্বস্তি বোধ করি না। 

একাঁদন সকালে ডেকের ওপরে একটা লক্ষণীয় দৃশ্য চোখে পড়লো । 
আগের দিন পর্যন্তি সব জাপানী যান্রীরাই নিজেদের জাতীয় পোষাক পরে- 
ণছিলেন। সোঁদন সকালে দোখ [িমানোগুলো উধাও; জাপানণ যাল্রশরা সবাই 
ঠিকঠাক ইয়োরোপায় পোষাক পরেছেন। হঠাৎ এই খোলস পালটানোর কারণ 
হলো, জাহাজ হনলনলর কাছে এগোচ্ছে। 'বকেলের দিকে আমরা আমোরকান 
সভ্যতার বহির্ঘাঁটিতে পেশছে গেলাম। 


সঃ সং চে 


প্রায় দেড় বছর কাল মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, 'ফালাপন, জাপান, 
কোরিয়া এবং মহাচীনে ঘোরাফেরা করার পর ১৯১৬ সালের গ্রীন্মকালে 
আম স্যান ফ্রান্সিসকোতে এসে পেশছই। যে মানুষাঁট প্রশান্ত মহাসাগর 
পোঁরিয়ে এল কাগজপত্রে সে প্যারিসগামী এক যুবক, পশ্ডিচোর থেকে 
সেখানে যাচ্ছে ধর্মশাস্॥ নিয়ে উচ্চশিক্ষালাভের আভিলাষে। তার হাতে এক 
কম্পি বাইবেল, বুকে ঘাড়র চেন থেকে ঝুলছে একটি সোনার ক্রুশ । যুদ্ধের 
হিস্টিয়ার লক্ষণ তখনই আমোরকায় বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। তারই একটি 
ধাক্কা এই অখ্যাত আগল্তুককে পেশছনমান্র স্বাগত করল। 

আমি স্যান ফ্লান্সিসকোতে পেশছবার পরদিন সকালেই খবরের কাগজের 
'শিরোনামায় বড় বড় হরফে ছাপা দেখলামঃ “মান দেশে রহস্যময় বিদেশীর 
আগমন- বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বিপ্লবী না বিপজ্জনক জার্মান গুপ্তচর 2” তাড়াতাঁড় 
ফোর্ডে খুজে ধনশোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গো দেখা করলাম; বয়স অল্প 


৬১৯৩, 


হলেও সাহিত্টিক হিসেবে তখনই তার বেশ নামডাক। আমার বচ্ধ্ যাদ?- 
গোপালের ছোট ভাই; খুব খুশশ হয়েই আমাকে স্বাগত জানালো; পরামর্শ 
দিলো পৃয়োলো জীবনকে মুছে ফেলে নতুন নামে নতুন জশীবন সুরু করতে। 
সেই সন্ধ্যায় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার ভেতরে এম এন: রায়ের 
জল্ম হল।” 


৯৯৪ 


উপসংহার 


১৯১৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে একাঁট ১০-সদস্য ব্রিটিশ পালমেল্টারী 
ডোঁলগেশন ভারতবর্ষে আসে, কি পদ্ধাতিতে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তর করা যায় সে সম্পর্কে ভারতায় নেতাদের মনোভাব বুঝতে । এই 
ডোঁলগেশনের নেতা' লর্ড চরলে এম: এন' রায়ের সঙ্গো দেখা করেন আমাদের 
বেহালার বাড়ীতে, সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এ জি" বটমূলে, 
খিনি পরবতর্ধকালে ব্রিটেনের কমনওয়েলথ দপ্তরের মন্ত্রী হন। বটমূলে 
ভারত-দ্রমণের পর থেকেই ইংলণ্ডে (এম. এন.) রায়-পল্থণ হিসাবেও পাঁরাঁচত 
হন। ওরা বিকালে আসেন; আমার ওপর রায় ভার 'দয়োছলেন ভাল করে 
চা তৈরী করতে। 

পাঁরাচাত-পর্ব শেষ হতে আম এবং এলেন (মিদেস এম: এন রায়) 
পাশের ঘরে চা তৈরী করতে যাই। মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই খুব 
চেশচামেচি শুনে আমরা সামনের ঘরে এসে দোঁখ রায় এবং চরলে, দুজনেই 
সমান লম্বা, দাঁড়য়ে এবং বটমূলে সাহেব তাঁদের ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। 
আম রায়ের শেষ কথাঁট শুনতে পাইঠ “11 590. 0:9115061 [0০9৬/৩1 
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মুসলিম লীগকে যাঁদ তোমরা ক্ষমতা হস্তান্তর করো, অর্থাৎ দেশকে জাতির 
ভাশ্ততে দ্বিখণ্ডিত করো, তাহলে দেশে রন্ত বন্যা বইবে আর তর জন্য 
তোমরাই দায়শ হবে। .সোদনকার সাক্ষাৎ ওখানেই শেষ, পরের দিন 
বটমলে এবং যত দূর মনে পড়ছে মাইকেল ফুট আসেন রায়ের সঙ্গে আলাপ 
করতে। না 

আগের দিন রায়ের রাগত মুখ দেখে আমি বুঝতে পেরোছলুম যে, যে 
মানূষ বঙ্গা-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জাঁবনপণ করেছিলেন এবং দেশ থেকে 
িজাতণয় শাসকদের 1বতাড়ণ করবার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করে- 
শছলেন ভাঁকে দেশ-িভাগ, বিশেষ করে জাতির 'ভান্ততে, কতখানি আঘাত 


১১৫ 


ধদয়েছিল। পরের দিন শুনেছিলাম রায় চরলেকে বলোছিলেন যে, বাদ 
'রাটিশ সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে বে কংগ্লেস এবং মুসাঁজিম লশগকে, 
ভারতের দূই প্রধান জাতির প্রাতনিধি হিসাবে, তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর 
করা হবে--তাহলে তাঁর (রায়ের) সঙ্গে সাক্ষাৎ করার যুক্ত কি। দেই 
যুগের বৈপ্লবিক রাজনগতি যে রায়ের মানাঁসকতায় শেষাঁদন পর্য্ত কতখানি 
জায়গা জড়েছিল তা তাঁর পরবতাঁকালের বহ7 লেখা এবং কথাবার্তা থেকেও, 
পাওয়া যায়। বস্তুত, পাশ্চাত্য দর্শন, জশবনধারা এবং মার্কস-এর মৌিক 
দার্শীনক ধ্যানধারণা মেনো নেবার পরও তাঁর মনের মধ্যে ষে বাঙ্গালশ বিপ্লব 
ধারা ছিল সেটা তাঁর পরবতর্শকালের লেখা থেকে খুবই স্পজ্ট। 

১৯৩৯ সালের ৩০শে জুলাই 'ইশ্ডিপেণ্ডেন্ট ইপ্ডিয়া” পান্রিকায় দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশের উপর একটি প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ লেখেন £ 


“দেশ ছাড়ার আগে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা 
হয়েছিল......অরবিল্দ ঘোষের মামলায় তর অপূর্ব সওয়াল ও বাণ্মীতা 
তাঁকে রাজনশীতিতে টেনে আনে.....তখনকার রাজনশাত দিল সত্যই 
বৈপ্লবিক |» 
এই বৈপ্লাবক রাজনশীতির একজন নেতা হিসাবেই মানবেন্দ্রনাথ (তখন তানি 
1পত্দস্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে পাঁরাঁচিত) ব্যাটাভিয়া যান জার্মানদের সত্গে 
ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব সাধনের প্রয়োজনে অস্ত আনার ব্যবস্থা করতে । 
প্রথমবার যান ১৯১৫ সালের এ্রীপ্রল মাসে এবং "দ্বিতীয়বার ১৯১৫ সালের 
অগাস্ট মাসে- চাল মাটন ছদ্মনামে । এই দ্বিতীয়বার দেশ ছাড়ার পর 
চাঁন, জাপান, ফিলিাপিনস প্রভাতি সুদূর প্রাচ্যের সব দেশ ঘুরে নরেন 
ভট্টাচার্য জার্মানী যাবার উদ্দেশ্যে আমোরকা পেশছান ১৯১৬ সালের জুন 
মাসে। বঙ্গা-বিভাগ বরোধব আন্দোলন থেকে যার শুরূ তারই পাঁরণাঁত এই 
সশস্ম-বিপ্লবের প্রস্তুতিতে । 

বছর 'তনেক আগে আমেরিকার পশ্চিম কূলে বার্কলে শহরে এঁলম়ট 
পো্টার নামে এক অপেশাদার ভারত-গবেষকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। 
এলিয়ট তারা আগে মানবেন্দ্রনাথের প্রথম স্ব এভোঁলন সম্পকে” আমার একাট 
রচনা পড়ে মানবেন্দ্ুনাথ সম্পর্কে জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমাকে একটি 
চাঠি লেখেন। বাক'লেতে তাঁর ফ্ল্যাটে আমি বেশ কয়েকাঁদন যাতায়াত কার 
তাঁর কমাপিউটার যন্মে সঞ্চয় করা মানবেন্দুনাথের এবং আমোরিকা-প্রবাসী 
হন্দু এবং জার্মানদের সম্পর্কে বহু তথ্য পড়বার জন্য। এাঁলয়ট একটি 
ছোট্ট টোলাভশন কোম্পানীর মাঁলক। বছর ৪০ বয়স। তাঁর মানবেল্দ্রনাথ 
সম্পর্কে এই আগ্রহ কেন জানতে চাইলে, এঁলয়ট বলেন যে, বাকণলেতে ছায়া- 
বস্থায় এলিয়ট ভারতবর্ধ সম্পকে" দু'একটি কোর্স নেয়। পড়াশুনা শেষ 


৯১৯৩৬ 


করার কয়েক বছর পর এিয়টের হচ্ছা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নেতাজাঁ 
সুভাষ বস্হ কাষকলাপ সম্পর্কে গবেষণা করার । প্রায় বছর 1তনেক জার্মান 
এবং ইংলশ্ডের গবেষণাকেন্দ্র এবং মহাফেজখানাগাীল থেকে বহু নাঁথ-পন্ত 
উদ্ধার করার পর এঁলয়টের মনে হয় যে, এর শুরু প্রথম বিশ্বধুদ্ধের সময় 
যার এক শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন মানবেন্দ্ুনাথ। তখন তান জার্মানণ, 
ইংলন্ড এবং আমোঁরকা থেকে মানবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগীদের সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহ করতে শুর. করেন। কিন্তু মাঝখানে আরও বছর তিনেক নিজের 
টোলাঁভশনের ব্বসাটি প্রাতষ্ঠা করতে কেটে যায়। 


এলিয়টের সংগ্রহ করা অনেক তথ্য ও দলিলের মধ্যে থেকে আম একাঁট 
চমকপ্রদ দলিল পাই। এটি হলো সান ফ্লানাসসকো শহারে অবস্থিত উত্তর 
ক্যালফোরনিয়া অণ্চলের এ্যাটনঁ প্রেস্টন সাহেবের একটি গোপন নোট 
অধ্যাপক আর্থার উপহাম পোপ সম্পকে” ওয়াশিংটনে মান সরকারের 
এ্যাটনর্ঁ জেনারেলকে লেখা--১৯১৮ সালের ২রা এ্রপ্রল। অধ্যাপক পোপ 
আমোরকায় মানবেন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী হয়ে ওঠেন, যাঁদও মানবেন্দ্রনাথ 
াঁর "্মৃতিকথাক় এর নামোলেখ করেন নি, যেমন তিনি তাঁর প্রথমা স্তী 
এভেলিন সম্পর্কেও করেন নি। এাঁলয়ট পোটণর এখন অধ্যাপক পোপ এবং 
আমেরিকায় হিন্দু-জার্মীন ষড়যন্দা সম্পর্কে একি পূর্ণাঙ্গ বই লেখার কাজে 
মনোযোগ দিয়েছেন। 

মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কয়েক মাস পর অধ্যাপক পোপ 
তাঁর বাক্লের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপনার 
কাজটি ছাড়তে বাধা হন। তখন তিনি আমহাস্ট্ট কলেজে একটি অধ্যাপনার 
কাজ পান কিন্তু সেটিও এ একই কারণে তাঁকে ছাড়তে হয়। তারপর 'তাঁন 
আমোঁরুকার যুদ্ধ-বভাগে একটি চাকরী নেন। এ নোটাঁটতে গ্যাটনর্শ প্রেস্টন 
ওয়াঁশংটনের এ্যাটনর্ঁ জেনারেলকে লেখেন কি কারণে পোপকে এ চাকরশতে 
নাখা যেতে পারে না। 


“অধ্যাপক আর্থার পোপ লালা হরদয়ালের সঙ্গে ১৯১১ সালে 
পারাচত হন এবং তখন থেকেই হিন্দু বিপ্লবীদের সহযোগশী হন।...... 
কিন্তু সব থেকে ন্যক্কারজনক হলো হিন্দু বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচাষের 
সঞ্চগে তার যোগাযোগ ও বন্ধৃত্ব। এই নরেন্দ্র হলেন ভারতবর্ষের সব 
থেকে হিংসাত্মক বিপ্লবী । নরেন্দ্ুকেই ভার দেওয়া হয়োছল 'ম্যাভারক' 
জাহাজে প্রেরিত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করতে 1.৮-১৯১৯৬ সালের মাঝান 
কিছুদিনের মধ্যেই নিজের নাম পারিবর্তন করে মানবেন্দুনাথ রায় ' নাম 
গ্রহণ করেন। আমোরকার পাশ্চমকূলে জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ 
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করে রায় নিউ ইয়র্কে যান। নিউ ইয়র্ক থেকে জার্মান সাবমোরন 
' প্ডয়েচল্যান্ড"এ ওর বার্লিন যাওয়ার কথা ছিল- দক্ষিণ চীনের এক হৃ্ধ 
নেতার কাছ থেকে অস্ত কেনার জন্য অর্থের বাবস্থা করতে । এটি কোন 
কারণে ভেস্তে যায়। তার িছদনের মধ্যেই মাকিনি ব্যস্তরাম্ট্ী হিন্দু 
জার্মান যড়যল্মকারণদের 'বিরুম্ধে আভষান শুরু করে, তখন রায় 'ম্যানুয়েল 


অবাস্থত এ লোকটিই সব থেকে বিপজ্জনক এবং এখনও উীন এই 

মহাদেশে উপস্থিত 1 

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালনন 
প্রোসডেন্ট ডঃ ডেভিড জান এবং সতপর্থ বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখো- 
পাধ্যায়ের জই ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের কথা লিখেছেন। 
এও 'িখেছেন যে ডঃ জর্ডান তাঁকে মৌক্সিকোর সোশ্যাঁলস্ট জেনারেল 
এালভারেডোর কাছে ষে পারীচিতি-পন্র দিয়েছিলেন তার জন্য তান মোক্সকোয় 
পেশছাবার পর সাদর অভার্থনা পেয়েছিলেন। ডঃ জড়গন এবং ধনগেপাল 
মুখোপাধ্যায়, দুজনেই তিনি যখন ১৯১৪৯ সালে স্মৃতিকথা" লিখতে শুর; 
করেন-তার বহু পূর্বে মারা গেছেন; জর্ডান ১৯৩৫ সালে এবং ধনগোপাল 
১৯৩৬ সালে। ধনগোপালই তাঁর স্ট্যানফোর্ডের বসবাস এবং আমোঁরকান 
শিল্পণী ও বৃদ্ধিজশীবদের সঙ্গে এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী এভেলিনের সঙ্গে পাঁরচয় 
কাঁরয়ে দেন। রায় তাঁর স্মাঁতকথায় ডঃ জর্ডান ও ধনগোপালের কথা 
লিখেছেন কিন্তু অধ্যাপক পোপ এবং এভেলিন দুজনেই তখনও জশীবিত 
এবং আমোরিকায় বসবাসকারী; আমেরিকার সরকার কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে 
তৎকালগন কিউীনিস্ট-ীবরোধী আভযানের কথা ভেবেই তান সম্ভবত ওঁদের 
কথা লেখেন নি। মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে যোগ দেওয়ার 
পর থেকেই মানি গেয়েন্দাচক্ের কাছে তিনি কমিউীনস্টই রয়ে গিয়োছিলেন, 
যাঁদও তার বহুপূুবেই তিনি কমিউীনস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে বিতাডিত 
হয়োছলেন এবং ১৯৪৮ সালে তাঁর নিজের সংগঠিত 'র্যাডক্যাল ডেমোক্েগটক 
পাট” ভেঙ্গে 'দিয়ে মানবতার "ভাত্িতে মার্কসবাদ সংশোধন করে নতুন দরশশন 
'নয়া মানবতাবাদ' প্রবর্তন করেন। 

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মাতিকথায় িখেছেন ষে মোকসিকো থাকাকালশনই 
তান সাম্যবাদ ও পাশ্চাত্য দর্শনে আকৃষ্ট হন যার ফলে তান ১৯১৯ সালে 
মেক্সিকোতে রাঁশয়ার বাইরে পাঁথবীর অর্ধপ্রথম কমিউনিস্ট পার্ট প্রাতষ্ঠা 
করেন। তিনি তাঁর “স্মৃতিকথা'য় এ কথাও লিখেছেনঃ “সামাবাদের প্রাত 
আমি আকৃষ্ট হই' তার সাম্াজ্যবাদ-বিরোধশ তাংপর্ষের জন/”, তবে তার সঙ্গো 
তান সংযোজন করেছেন “যারা 'আনন্দমঠ' থেকে বিল্পবশ, প্রেরণা পেয়েছে 
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তাদের কাছে সাম্যবাদের কাল্পনিক সখ জগতের লক্ষ্য বা মানীবকতার 
আদর্শের মধ্যে নতুনত্ব ছু নেই” (স্মাতিকথা, পৃঃ ৫৯)। ১৯১৪৬ সালের 
মে মাসে দেরাদ্‌নে র্যাঁডক্যাল ডেমোকরোটিক পাটধর শিক্ষা-শিবিরে বন্তুতা 
প্রসঙ্গে এই একই ভাবধারায় মানবেন্দ্রনাথ বলেন £ 
“যখন চোদ্দ বছর বয়সে আম প্রত্যঙ্ছগ রাজনশীততে যোগ দই, যা 
হয়তো কোনাদনই সাফল্য লাভ করবে না, তখন আমরা (দেশের এবং 
নানুষের) ম্যান্ত চেয়োছিল,ম। (জাতীয়) স্বাধীনতার আদর আধূনিক- 
কালের। পুরাতনপন্ধী বিশ্লবীর ম্যীন্তর আদর্শেই অন্প্রাণত হয়ে- 
ছিলেন। তখন আমরা মার্কস-এর লেখা পাঁড়নি, সর্কহারাদের সম্পকে 
ওয়াকিবহাল ছিলাম না। তবুও অনেকেই তাঁদের জীবনের অনেক সময়ই 
জেলে কাটিয়েছেন এবং ফাঁসির মণ্ডে প্রাণ 'দয়েছেন...সেই আদশে অন- 
প্রাঁণত হয়েই আমি আমার রাজনৌতিক জগবন শূর্‌ কার, এবং আজও 
সেই আদশই আমাকে অনুপ্রেরণা যোগায়__ মার্কসের তিন খণ্ড 'কযাশি- 
ট্যাল' বা মাক্সবাদগদের শত শত বই থের্ডে আম সেই অনুপ্রেরণা পাই 
না।(১) আর, এই মুন্তর আদশই আজকের পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ মানযদের 
সৃম্টি করেছে।” 
মানবেন্দ্রনাথের প্রথম জীবন, "দ রেস্টলেশ ব্রাঙ্গণ' (অশান্ত ব্রাহ্মণ) লেখার 
সময় তাঁর সমসামায়ক অনেক বিপ্রবী নেতার সঙ্জো আমি দেখা কার এবং 
তাঁদের সাক্ষাৎকার নিই। এটি আমার জাঁবনের একটি অত্যন্ত মূল্যবান 
আভজ্ঞতা।, শেষ যাঁর সঙ্গে দেখা করি তিনি হলেন সতাঁশ চরুবত। 
যুগান্তর দলের কলকাতা শাখার ভারপ্রাপ্ত কম ছিলেন। ৪8৮৫ দন ধরে 
তাঁর সঙ্গে তাঁর বেহ।লার বাড়ীতে সাক্ষাংকার চলে। শেষ দিন, সাক্ষাৎকার 
শেষ হয়ে যাওয়ার পর, তিনি আমায় বলেনঃ “আরম হয়তো আর বেশশীদন 
বাঁচবো না। একটা কথ বলে যাই, তবে এটা আপনি ছাপবেন না।”। আম 
কথা 'দিয়েছিল্‌ম ডান বেচে থাকতে ছাপবো না। আমার বই প্রেসে দেবার 
সময় উন পরলোকগমন করেন। উন আমায় বলোছিলেনঃ “স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কলিকাতা 'বিশ্বাঁবদ্যালয়ের তৎকালীন রোজস্ট্রার 
থিবো (11)109011), সংস্কৃত পণ্ডিত, কে প্রথম বিশ্বয্ম্ধ শুরু হওয়ার 
প্রাক্কালে বলেন যে কাঁলকাতাস্থ জার্মন রাষ্ট্রদূত গুদের বিপ্লবী দলের প্রাতি- 


€১) এই সমর থেকেই মানবেন্দ্রনাথ মাকর্সবাদ এবং দলীয় রাজনশীতির মৌলিক 
ঘুরটিবিচটাতি সম্পর্কে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন, এবং ১৯৪৪ 
সালের ডিসেম্বর মাসে নিজের পার্টি ভেঙ্গে দিয়ে 'নয়া মানকতাবাদ' দর্শন 
প্রবরর্নি করেন এবং এই দর্শনের ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করেন। 
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নিধির সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহ, গুরা যেন শর যোগাযোগ করেন” খিবো 
সাহেবের বাণাটি উনি নরেন ভট্াচার্ধকে জানান এবং সেই মত নরেন ভ্াচার্য 
লিজ হুলকিন 

এই গোপনীয়তাকে বাংলার বিপ্লবপরা রক্ষা করে গেছেন আমত্যু। স্তশ- 
বাবুর সঞ্গো আমার সাক্ষাৎকারটি হয় ১১৬৮ সালের শেষাঁদকে-_ভারত স্বাধীন 
হওয়ার ২১ বংসর পর। তখনও 'তিনি খবরটি গোপন রাখতেই চেয়োছিলেন। 
এই আদর্শের অনন্প্রেরণা ছিল 'আনন্দমঠ'- সমস্ত বিপ্লবীই একথা আমায় 
বলেছেন এবং অনেকেই 'িখেও গৈছেন। 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপর উপরি-লিখিত নিবন্ধে মানবেন্দ্ুনাথ আরও 
লিখেছিলেন £হ 'গয়া কংগ্রেসের প্রান্কালে আমার এক দৃত তাঁর চিত্তরঞ্জন 

দাশ) সঙ্গে দেখা করেন আমার একটি চিঠি নিয়ে। চিঠিতে আমি যা 'লখে- 
ছিলুম সে সম্পর্কে তান খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করেন; এ পন্বাহক 
মারফং উীন আমায় য৷ জানয়োছলেন তা' আমাকে এখনও গোপন রাখতে 
হচ্ছে।' 

১৯৪১ সালের শেষাঁদকে, তখনও নেতাজন সুভাষ বস্‌ জাপানে যান নি, 
রাসাঁবহারী বসুর এক ভারতীয় দূত মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন একাঁট 
গোপন বার্তা নিয়ে। বাণাঁট ছিল আই- এন. এ" গঠন সম্পর্কে এবং তার 
জনা দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় 'একাঁট সংগঠন তৈরণ করা যে সংগঠন আই এন' 
এ'র অগ্রসরকে দেশের মধ্যে সাহায্য করবে। ১৯৪২ সালে অগ্যাস্ট আন্দোলনের 
প্রস্তুতি সেই উদ্দেশ্যেই হয়োছিল। 

এক সাক্ষাৎকারে জয়প্রকাশ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা কাঁর “রায় সম্পর্কে 
1দ্বতীয় 'ব*্বযুদ্ধের সময় আপনাদের কি মত ছিল ?” জয়প্রকাশজশী আমাকে 
বলেনঃ “আমরা রায়কে বঝতাম। জানতাম তান আমাদের পথ সমর্থন 
করেন না। কিন্তু তাঁকে আমরা সব কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ করতুম না. 
আলোচনাও করেছি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস ছিল তিনি আমাদের কথা 
গোপন রাখবেন। এই বিশ্বাস অন্যদের সম্পর্কে আমাদের ছিল না” 
বৈল্লাবক রাজনীতির মূল 'ভীত্তই ছিল গোপনণয়তা এবং একের শ্রাতি 
অন্যের বি*বাস। এ ষে দূত রাসাবহারী বসুর কাছ থেকে রায়ের কাছে 
এসেছিলেন ১৯৪১ সালে, সে সম্পর্কে ১৯৪৬ সালেও রায় লিখছেনঃ “সেই 
দূত আমাকে বলোছলেন অন্যদের সঙ্গেও 'তিনি দেখা করেছন এবং যাঁদের 
দঙ্সো দেখা করোছলেন বা করবেন তাঁদের নামও তিনি আমাকে বলেন ।...... 
কিল্তু এসব তথা এখনও আমাকে গোপন রাখতে হাবে” €(আই- এন. এ- এ্যান্ড 
দি অগাস্ট রেভলিউশন- মানবেন্দ্ুনাথ রায়, ৯১৪৬; পৃঃ ৬৩)।, ্‌ 
বাংলাদেশের বিপ্লবণদের শপথ নিতে 'হতো গোপনশয়তা. রক্ষা, করার। 
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'বাংলায় বিপ্লব প্রচেক্টা' বইতে হেমচন্দ্রু কানুনগো তাঁর. নিজের সম্বন্ধে জিখে- 
ছেনঃ তান ১৯০২ সালে গঁতা' হাতে ধরে সংক্কৃত মল উচ্চারণ করে 
সনন্ত করবেন এবং |বপ্লবী সংগঠনের গোপনশয়তা রক্ষা করবেন এবং সেই 
গোপনায়তা যাঁদ রক্ষা না করেন তাহলে সামতির সভ্যের হাতে মতযুদণ্ড 
ভোগ করবেন। 

মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শন নিয়ে আমোরিকায় মিশিগ্যান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রয়াত রিচা পার্কএর সঙ্গে আমার সাক্ষাতে এবং 
চ্জিপন্র মারফৎ অনেক আলোচনা হয়। অধ্যাপক পার্ক ১৯৪০ দশকের 
শেষাঁদকে মানবেন্দ্রনাথের বিশেষ সূহূদভাজন হয়োছিলেন। 


“আমার মনে হয় (মানবেন্দ্রনাথ) রায়ের মধ্যে তাঁর প্রথম জীবনের 
বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী বৈপ্লাবক মনোভাব থেকে গিয়েছিল।...শৈষ 
জীবনে তানি বোধহয় তাঁর দার্শানক ধ্যান-ধারণা" নতুন করে চিন্তা কর- 
ছিলেন, 1কন্তু অসুস্থতার কারণে তানি তার কোন প্রকৃষ্ট রূপ দিতে 
পারেন নি।” 

১৯৪৯ সালে মানবেন্দ্রনাথ 'ইশ্ডিপেণ্ডেন্ট ইপ্ডিয়া পািকায় দুটি প্রবন্ধ 
লেখেন। একটি ২৭শে ফেব্রুয়ারী ফতীন মুখোপাধ্যায়-এর উপর যাতে তিনি 
লেখেনঃ “আমি পাঁথবীতে বহ; মহান ব্যান্তর সান্সিধ্যে এসোছি যাঁরা সাফল্যে 
প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু যতণনদার মত সৎ এবং ভাল লোক আম দোখিনি। যতশনদা 
ছিলেন সততা এবং মানাবকতার প্রতীক ।" আর দ্বিতীয় প্রবন্ধাট লেখেন 
বাংলার প্রথম শহশদ, ক্ষাদরাম বসুর উপর ১৭ই এ্রীপ্রল। এই দ্বিত"য় 
প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ লেখেন ঃ 

“ক্ষুদিরামের সঙ্গে পারচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়োছল। 
ক্ষুদূরাম ও প্রফল্লর (চাক) সঙ্গে তাঁদের তীশর্থযান্রার প্রাক্কালে আম 
দেখা করেছিলুম (মজফফরপুরে ইংরাজ গভনরকে হত্যা করবার জন্য 
বাংলার বিপ্লবী দল গুদের পাঠান_ সেই যাতাকেই মানবেন্দ্ুনাথ তাঁর্থযা্রা 
আখ্যা দিয়েছেন)। হহ্যোঁ,) ওটি তীর্ঘথযান্রাই ছিল, কারণ গুরা একজন 
অত্যাচারশকে নিধন করবার জন্য যাননি, গুরা গিয়েছিলেন নিজেদের মায়ের 
(দেশমাতৃকা) কাছে উৎসর্গ করতে-কারণ মা মানুষের রন্ত চেয়েছিলেন । 
ক্ষাদরাম এবং এসব পূর্বসূরাঁদের কাছে, জাতীয়তাবাদ ছিল ধর্ম, এবং 
তাঁরা এ আদর্শে আবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রত ছিলেন। জাতীয়তাবাদ 
তাঁদের কাছে ক্ষমতালাভের পল্ধা ছিল না। জাতায়তাবাদ, স্বদেশের 
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মুক্তির আদর্শ, ছিল তাঁদের তপস্যা, তাঁদের আত্মোংসগ্গের সাধনা। 
ক্ষুদিরাম নিজে ছিলেন সততা এবং সত্যের প্রতশক; কোনরকম অসং 
মনোভাব তাঁর আদর্শকে ক্ষুপ্ন করতে পারেনি; প্রতিশোধ, হিংসা বা 
ঘৃণার মনোভাব তাঁর আদর্শকে ম্লান করতে পারেনি। বাক্সে বোমা এবং 
পকেটে শিস্তল নিয়ে 'তান তাঁর দৈবানার্দন্ট তাঁর্থযান্রায় ষাতা করেন_ 
কোন ব্যন্তির জীবন নাশ করার জন্য নয়;-এগাঁল 'ছিল তাঁর কাছে 
অঞ্জলির ফুলের মত, যে ফুল নিয়ে একজন ভন্ত মল্দিরে প্রবেশ করে তার 
ইজ্টদেবতাকে অঘ” প্রদান করতে । ক্ষুদিরামের মত নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী 
মানুষেরা রাজনীতিবিদ বা বাস্তববাদী ছিলেন না, গুরা ছিলেন আদর্শ 

বাদ; মহৎ আদর্শ এবং আশা তাঁদের অনুপ্রেরণা যুগিয়োছল 1৮ 

দ্বিতীয়বার ব্যাটাভিয়া যাবার আগে মানবেন্দ্রনাথ কাঁপ্তপোদায় ঘতানদার 
€ষতীন মুখোপাধ্যায়) সঙ্গ "দ্বপ্রাহারক আহারের পর প্রায় দু, ঘন্টা আলো- 
চনা করেন। শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নালনকালন্ত কর তখন উপাস্থত ছিলেন। 'কি 
আলোচনা হয় জিজ্ঞাসা করায় নালনীবাবু হেসে আমাকে বলেনঃ “না, 
বিপ্লবের কৌশল নিয়ে নয়। আলোচনা হয় 'বরহ্ম' সম্বন্ধে। ব্রহ্ম সাকার না 
নিরাকার, সগুণ না নিগর্ণণ। জীবনের শেষাঁদকে মানবেন্দ্রনাথ বলতেন, “আম 
"সীচ্চদানন্দে' বিশবাস করি”, মানবৈন্দ্রনাথের সহযোগণী পণ্ডিত লক্ষণ শাস্ত্রী 
যোশশ মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে একথা বলেন। 

ব্ক্ম'র আস্তত্ব আছে কিন্তু সেই আস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের পাঁরাধর বাইরে 
-সেই জন্য নিরাকার; ব্রন্ম কেবলমাত্র অনুভবগম্য। ব্রহ্ম যখন সাকার তখন 
রক্ষার প্রকাশ সমস্ত দৃশ্যমান এবং অদশ্যমান বস্তুতে । দৃশ্যমান জগতের 
মধ্যে রক্ষ'র প্রকাশ হচ্ছে_ এই পাঁথবশ, আকাশ, পাহাড়, নদনদী, বক্ষ প্রভাতি 
-এ সকলই সেই সগ.ণ বক্গ'র প্রকাশ; ব্ুক্ষ'র আঁস্তত্ব সগণ এবং ধনগ্গণ 
উভয়তঃ। ব্রহ্ম যখন “স্ফীত হন তখনই সূন্টি হয়। সে কারণে ব্রঙ্গ সং। 
ব্রহ্ম স্বয়ং চৈতন্য, এই' কারণে চিং; এবং সন্তা ও চৈতন্যর কারণে বক্ষ" 
আনন্দ 'নত্য। তাই ব্রহ্ম সৎ চিৎ, এবং আনন্দ । 

“সং-এর অর্থ_যার আঁস্তত্ব আছে। সে কারণে সমস্ত জড় পদার্থকে বলা 
হয় “সং। অন্ন, বল, জল, তেজ, আকাশ, মানষের স্মৃতি, আশা-এ সবই 
গ্রাণকে ঘিরে। এ সবই "সং এবং 'জড়?। 

পঁচং-এর অর্থ জ্ঞান, উপলাব্ধি, চৈতন্া, জ্ঞানশান্ত। 'জড়' বা 'সংকে 
বাদ 'দয়ে “জ্ঞান-বিজ্ঞান-উপলাম্ধি” হয় না। “সং বা 'জড়' থেকে উৎপন্ন 
মানুষের যে চৈতন্য তা জড়-নির্ভর। জড়কে বাদ "দিয়ে বিজ্ঞান হয় না। 
আবার জড়বস্তু সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান না হলে বিজ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। 
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এই বিজ্ঞানের স্ফুরণ হলে জড় (সৎ) ও চিৎ-এর মধ্যে ষে কারিম ভেদ আছে 
তা লুপ্ত হয়ে যায় বিজ্ঞানধর কাছে। 

বিজ্ঞানের সঙ্গে মনের বা চিত্তের সম্বন্ধ। চিত্ত হতে চেতনা। চেতনা 
হতে সঙ্কজ্প। চেতনা হতে নানাপ্রকার সঙ্কল্প হতে পারে, যেমন আত্বোন্নাতি, 
সমাজ-বাবস্থা বিষয়ক । সঙ্কল্প কল্পনায় থাকতে পারে, বাস্তবে রূপ নিতে 
পারে । সঙ্কজ্পের বাস্তব রূপায়ণে হয় অভিজ্ঞতা । আভজ্ঞতা আসে সাফল্য 
ও অসাফলা উভয় হতেই। 

“আনম্দ-__চন্তের বা মনের বা জ্ঞানের প্রসারতা থেকে আনন্দের জল্ম 
সঙ্কল্প শ্তির মূলে আছে কল্পনা বা চেতনা । মন যেখানে ক্ষুদ্র, সেখানে 
সংসার জুড়ে কেবল ছোট মনের কথা, ছোট বা স্বার্থশ্লিস্ট ক্ষুদ্র কাজ, বাদ- 
বিবাদ, হিংম্র আক্রমণ, পরানন্দা প্রভৃতি প্রবল। 

ব্রহ্ম” শব্দের অথ বৃহৎ, মহৎ। এই বৃহত্ত, মহত্ত্ব বিশ্বের ধর্ম বা স্বভাব। 
মানুষের মধ্য যান মহৎ, বৃহৎ তান 'ভ্রক্ষার এই সত্য 'নজের মধ্যে 
উপলব্ধি করেন। ব্রক্গাবযয়ক এই উপলব্ধি তাঁকে করে '্াক্গণ'। যান জ্ঞান- 
বান্‌ তান দেখেন বিশ্ব জুড়ে রয়েছে বিরাট প্রশান্তি ও আনন্দ। তিনি 
দেখেন সকল জদদ্রব্যই একাঁট মূল পদার্থের পারণাঁত। "যান চিত্তের সঙ্গে 
বিজ্ঞানের এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন, 'তাঁন দেখেন অন্নের অর্থাৎ 
জড়ের মধ্যেই রক্ষিত আছে রস, রতি, বল, সম্ভোগ ও আনন্দ। সেই বিজ্ঞানময় 
সত্তা থেকে মনে যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তার নিত্য অভ্ঞাসের ফলে আসে স্থায়ী 
আনন্দ। ব্যান্তর আত্বোল্াতির ক্ষেত্রে এটা যেমন প্রযোজ্য, বৃহং সামাজিক 
ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রষোজ্য। আত্মোল্পত আনন্দময় প্‌রুষের বিজ্ঞানময় 
আনন্দ তখন বৃহৎ সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। সেই 
বিজ্ঞনময় আনন্দ সিদ্ধ সঙ্কম্পরুপে বাস্তবায়িত হয়ে তখন ছাঁড়য়ে যায় 
সকলের মধ্যে। সমাজের সকল স্তরের বৈষম্য দূর হয় সঙ্কজ্পের দৃঢ়তার ও 
গাতিময়তার সঙ্গে । সং ও চিৎএর ওপর স্থায়ণ প্রভাব বিস্তার করে আনম্দ। 
এরই নাম সৎ-চিংআনন্দ বা সচ্চিদানন্দ। 

সমাজের সকল স্তরে বৈষম্য দূর করতে মানবেন্দ্ুনাথের সঙ্কল্পের দ্‌ঢ়তা 
কোনদিন ক্ষণ হয়নি। তাতেই ছিল তাঁর “আনন্দ । “সচ্চদানন্দে এই 
বিশ্বাসের 'ভীত্ততেই শেষ জীবনে তান মানবতার আদর্শে মার্কসবাদকে 
সপ্রাতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস হন। শিবনারায়ণ স্বামী এবং রামদাস বাবাজশর 
শষ্যদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ শ্রেজ্ঠস্থানীয় ছিলেন; গুরা দুজনেই মানবেন্দ্র- 
নাথকে প্রধান 'শিষ্য করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। মানবেন্দুনাথ গুদের কাছে 
রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ শিক্ষা করেন দেশের এবং মানুষের মুক্তির সাধনায়। 
সেই সাধনায় তিি মাকর্দাএর দুটি মৌলিক দার্শীনক [ভীত 'বান্তি মানুষই 
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সব কিছুর মাপকাঠি' এবং দর্শন মানে জগৎকে শুধূ বিশ্লেষণ করা নয় 
তাকে পরিবতন করা" গ্রহণ করেছিলেন কিল্তু স্বদেশভান্ত এবং জ্বানমাগ 
[তিনি কোনাঁদন পাঁরতাদগ করেন নি। মানবেন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুই ভাব- 
ধারা আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে পরস্পর-বিরোধশ বলে মনে হয়োছে, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি অপরটির পাঁরপূরক হয়ে এক অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি 
করেছিল এই মানুষটির মধ্যে। তাই মানবেন্দ্রনাথ দার্শানক এবং 'বিপ্লবীী। 


৯২ 


পরিশি৪-_১ 


নরেদ্দ্রলাথ ভট্টাচার্য সম্পর্কে তথ্যপন্ত্র নং ৬৮৭ 


বেঙ্ঞাল গভনমেন্টের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ সচিব, এল. এন. বার্ড 
কর্তৃক প্রস্তুত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত রিপোর্টের 
কিছ কিছু অংশ 'নম্নে উদ্ধৃত হইল। 


১৯০১৯ সালের বে্গল কাই নং ৩২৪ 


নরেন্দ্রনাথ ভ্রাচা ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত 
কোদািয়া গ্রামের প্রয়াত পণ্ডিত দীনবল্ধ, ভট্টাচার্যের প্ুত্ব। গুর পিতার 
আদি বাস ছিল মোঁদনশপুর জেলার মণ্ডলঘাট পরগণার ক্ষেপুত গ্রামে; এবং 
সেখানে গর পৃব্পঃরুষগণ একটি কালন মান্দরের সেবায়েত ছিলেন । দীনবন্ধু 
পৈতৃক বিষয় সম্পান্ত ছেড়ে দিয়ে ২৪ পরগণা জেলার বাদ্ীরয়া থানার আর- 
বোলিয়া গ্রামে প্রধান পাণ্ডতের কাজ নয়ে চলে আসেন । পরে উনি এ জেলারই 
সোনারপুর থানার কোদালিয়া গ্রামে গিয়ে বাস করেন। 

নরেন্দ্র গর পিতার দ্বিতীয় পত্র এবং গুর জল্ম হয় ১৮৮৮ খচ্টাব্দে। 
গর রঙ ময়লা, মাঝারী গড়ন, লম্বা, সামান্য গোঁফ আছে, কিন্তু দাঁড় নাই; 
বড় বড় চোখ, পা'ও বেশ বড়, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটেন, সোজা হয়ে 
দাঁড়ান; কথা বলার সময় ওপরের দতিগুুলো দেখা যায়; উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট 
৮ ইন্ডি। 

হরিনাভি স্কুলে নরেন্দ্র এন্ট্রেস ক্লাশ পর্যন্তি পড়াশুনা করেন। তারপর 
কলকাতা ন্যাশন্যাল কলেজে ভারত হন এবং সেখান থেকে এল্োন্স পরাঁক্ষা পাশ 
করেন। তারপর আর পড়াশুনা করেননি । ন্যাশনাল কলেজে পড়বার সময় 
নরেন্দ্র অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বাম করতেন, এবং ১৯০৮ সালে অরাবন্দ গ্রেপ্তার 
হওয়ার পর নরেন্দ্র মুর্শিদাবাদ চলে যান। 

তর আত্মীয়-স্বজনের নাম নচে দেওয়া হলোঃ 
জাত-ম্তুল সেশীল) চন্দ্র ভট্টাচার্য, “চিজ িনিরারউনিিনিন 

ওয়েতে বুকিং ক্লার্ক 
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কাকা বা মামা (812516)--ননীচন্দ্র ভট্টাচার্য, কাঁলকাতায় ১০নং শ্যামপুকুর 
লেনে থাকেন। ৃ | 

ভাঁগনবপতি--হারিদাস ভর্রাচার্য; ২০৪নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে বস্‌ গ্যাণ্ড 
কোং'র ডান্তারখানায় চাকরণী করেন। 

সম্পকাঁয় ভ্রাতা-অবিনাশচন্দ্র ভদ্রাচার্য, বাদুরিয়া থানার অল্তর্গত আরবোলিয়া 
গ্রামের আঁধবাস। উনি! মানিকতলার ধাবপ্লবী) দলের সভ্য ছিলেন, এবং 
আলিপুর যড়ষল্প মামলায় অভিষ্স্ত হয়ে ২৩শে নজেবর সাত বছরের 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
নরেন্দ্র এবং 'তিনকাড় দাস ১৩নং ক্লাইভ স্টটে একটি ছোট খাবারের 

দোকান চালান এবং এঁ থেকেই ওুর যা রোজগার হয়। নরেন্দ্র সাধারণতঃ 

কলকাতার ১৩৫নং আমহার্ স্ট্রগটে থাকেন। 
নরেন্দুর সহযোগপদের মধ্যে এরা আছেন £ 

১। ভুষণচন্দ্র মিত্র, বাস ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অধীন 
হরিনাভ। একজন গোয়েন্দা বিভাগের চর জানিয়েছে যে ডীন একাঁট 
গুপ্ত সামিতির সভা। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় গুকে আঁভয্স্ত করা হয়, 
কিন্তু উনি ছাড়া পান। 

৯। নৃপেন্দ্রনাথ বসু. বাস ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অধীন 
চাংড়পোতা গ্রাম। কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য, বর্তমানে 
গোসাবায় (ক্যানিং থানা) চাকুরীরত। 

৩। শৈ্লন্দ্রনাথ (শৈলেম্বর) বস, বাস ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার 
অধীন চাংড়পোতা। চাংড়িপোতা রেল স্টেশনে ডাকাতির সঙ্জো যান্ত 
ছিলেন বলে গুকে সন্দেহ করা হয়। 

9ি। তিনকাঁড় দাস. ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অধীন মাঁজলপূর 
গ্রাম। নেত্রা ডাকাতিতে জাঁড়ত ছিলেন বলে ওঁকে সন্দেহ করা হয়। 
একজন গোয়েন্দা বিভাগের চর উনি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত বলে খবর 
দেয়। হাওড়া বড়ষন্ত্র মামলায় কে অভিযুন্ত করা হয়, কিন্তু উন 
ছাড়া পান। 
কলকাতা ন্যাশনাল স্কুলে ছাাবস্থায় নরেন্দ্র ম্ার্শদাবাদ জেলার বহরম- 

পুর নিবাসী প্রভাসচল্দ্র দে দ্বারা পাঁবপ্লিবশ) জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় 

প্রভাবাদ্বিত হন। প্রভাস একজন নামকরা বিপ্লব, এবং আলিপুর বোমার 
মামলা ও হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা-দাট মামলাতেই রাজসাক্ষণরা গর নামোল্লেখ 
করে বলে ষে উনি' গৃষ্ঠ সমিতির সভ্য এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় হিংসাত্বক 


১০৬৬, 


কাজকর্মে লিপ্ত। চাধাড়পোতা ডাকাতি, যাতে নরেন্দ্র আভযুন্ত হন এবং 
পুলিসের নজরে আসেন, সেটি এঁ গুপ্ত সাঁমতি দ্বারাই সংগঠিত হয়। 

নরেন্দ্র কলকাতার “আসত্তমোম্বাত সাঁমাত' এবং “যুগান্তর' দলেরও সভ্য। 
আত্মোন্নাত সামাত যখন প্রথম সংগঠিত হয় তখন এর উদ্দেশ্য ছিল শারীরিক 
শাল্তর চর্চা, পরে এটি রাজনৈতিক সংগঠনে পাঁরিণত হয়। এর সভ্যাদের মধ 
ছিলেন ইন্দ্রনাথ নন্দী, 'যাঁন “যুগান্তর এবং মানিকতলা দলের সভা ছিলেন 
এবং উপরূল্লিখিত প্রভাসচন্দ্র দে। “যুগান্তর' দলের মধোই সব থেকে দূর্ধর্ষ 
বিপ্লবীরা ছিলেন যাদের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজন মত টাকা- 
পয়সা ডাকাতি করে তোলা। এর অনেক সভ্যকেই বিদ্রোহ প্রচার করার জন্য 
কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। 


বেঙ্গল ফাইল নং ৪-১২২২ 

কলিকাতা অনুশীলন সাঁমাত, নরেন্দ্র যার সভ্য ছিলেন, একাট দাতব্য 
পরোপকারণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনসাধারণের কাছে পাঁরচিত ছিল। তাই, 
অনেকদিন বাব এর সভ্যরা যে সব দ:স্কৃতকার্য করতো সেগুজি সেবা, দান- 
তীর্থ যাত্রীদের সাহাধ্য করা ইত্যাঁদর জন্য বোঝা যেত না। ৯১নং বেচু 
চ্যাটাজী স্ট্রগট নিবাসধ সতাশচন্দ্র বস কাঁলকাতা অনুশীলন সামাঁত প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং উনি ওর সম্পাদকও 'ছিলেন। চাংাঁড়পোতা ডাকাতি থেকে প্রাপ্ত 
টাকা গুর হাতেই দেওয়া হয়েছিল। এবং পুলিশের কাছে যত লোক 
স্বীকারোক্তি করেছে তারা সকলেই বলেছে যে উান খুব বিপজ্জনক চারনের 
লোক। ১৯০৯ সালের ১২ইই অক্টোবর সাঁমাতাটকে বেআইনী ঘোষণা করা 
হয়। | 
পুলিশ ইন্সপেক্রর নরেন্দ্রকুমার মল্লিক. সাব-ইল্সপেক্র বারেন্দ্রনাথ 
মুখাজৰ এবং হেড কনস্টেবল সতশশচন্দ্র রায়চৌধুরশ-এ"্রা তিনজনেই 
নরেন্দ্রকে বেশ ভাল করে জানেন। 

সম্প্রতি নরেন্দ্র আবার খুব কাজে নেমেছে, এবং ডাকাতির পরিকজ্পনা 
করছে। ১৯১২ সালে অগাস্ট মাসে, ২৪ পরগণা পুলিশের জেলা সুপ্াার- 
ন্ণ্ডেন্ট একটি নোটে লিখেছেনঃ “গুর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক খবরাখবরের 
ভত্তিতে গুকে বিপজ্জনক চাঁরত্রের লোক বলে 'চিহত করতে হবে” 


১৯০৭ 


১৯০৭ সালের বেচ্গল ফাইল নং ২০৫, 


ৃ ৯৯৭ 


করতে কোদালয়ার বাজারে যান, তখন দুজন বস্্র-ব্যবসায়ী, হারাণ 'এবং 
উপেন্দ্রচন্দ্র চোল ওঁর কাছে নালিশ করেন যে পূজার ৪8/৫ দিন 'আগে হরিচল্দু 
এবং নরেন ভট্রাচার্য ৬দের শাঁসয়ে ধান ওরা যেন 'বিলাত কাপড়-চোপড় 
বিক্লী না করেন। 

৬ই ডিসেম্বর তাঁরখে একটি ডাকাতের দল ২৪ পরগণা জেলায় চিধাড়ি- 
পোতা রেল স্টেশনে টুকে রেলের কর্মচারীদের ভয় দোঁথয়ে স্টেশনে যা টাকা- 
কাঁড় ছিল "দয়ে দিতে বলে। ওরা লোহার সন্দ;ক থেকে ৬৬৫ টাকা নিয়ে যায় 
এবং একজন রক্ষীকে আহত করে। 

বুকিং ক্লার্ক রাজেন্দ্ুলাল হালদার ডাকাতদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে 
চিনতে পারেন। তিমি বলেন নরেন্দ্র হাতে একাঁট লাঠি ছিল এবং মুখ 
ঢাকা ছিল। 

স্টেশন মাস্টার আরও বলেন যে, দিনের বেলায় নরেন্দ্র ভট্রাচার্য এবং 
শৈলেন্দ্র শৈলেশ্বর) বস; যখন ক্যাশ 'সিন্দুকে তোলা হয় তখন বুকিং আঁফসে 
এসেছিলেন। নরেন্দ্রকে ৯ই ডিসেম্বর চিংড়িপোতা রেল স্টেশনে গ্নেন্তার করা 
হয়। গ্রেপ্তারের সময় নরেন্দ্র বলেন যে সেই সময় তিনি অন্যত্র 'ছলেন। 
গুম্নোত্তরে নরেন বলেন তান ব্যারিস্টার এ' 'স' ব্যানাজঁ এবং যুগান্তর 
গাত্রকার কর্মচারনদের হয়ে কাজকর্ম করে রোজগার করেন। তাঁকে তল্লাসী 
করে নিম্নলাখত জিনিসগৃঁল পাওয়া যায়। 

অবিনাশ ভট্টাচার্য রচিত যুদ্ধ-কৌশল সংক্রান্ত একটি রাজদ্রোহাত্মক 
প7াস্তকা, “বর্তমান রণনশীত”। আঁবনাশ ভট্টাচার্য কলিকাতার বিপ্লবী দলের 
একজন সভ্য। 

“মায়ের ডাক” লেখ একি কাগজ খানে সংযোজন করা হইল)। 

২৪ পরগণার কোদাঁলয়ায় এবং কলিকাতার ৩৩নং গুরপ্রসাদ চৌধুরণ 
পাওয়া যায় না। 

গুঁকে বড় অঙ্কের জামীনে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ১৯০৮ সালের ১৪ই 
ফেরুয়ারী গুর বিরুদ্ধে বিশেষ তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় উীন মৃত্তি পান। 


১৯০৮ 

১৯০৮ সালের বেঙ্গল খ্যাবস্ট্াকটের ১৯৬০(সি), ১১৫১(এফ) এবং 
১২০৩(এম) প্যারাগ্রাফ হইতে উদ্ধৃতঃ 

২৩শে মৈ সিদ্ধেশবর চ্যাটাজর এবং কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সহ নরেন্দু 

মুর্শিদাবাদ জেলার বারওয়ান থানার অন্তর্গত পাঁচথপি যান, সেখানে দক্ষ 


৯৯৮ 


দরুণ দুর্গতদের সাহাষ্য করতে এবং খাদ্য-দুব্গাঁদ বন্টন করেন। তারপর ওরা 
স্থানীয় উচ্চ ইংরাঁজ 'বদ্যালযে যান এবং সেখানে সিদ্ধেশবির চ্যাটাজ ছেলে. 
“দের লাঠি খেলা শেখান। 


"বঙ্গ ফাইল নং ১০৭৮ 

সোনারপ্‌র খনার হারনাভর আম্বকাচরণ ভট্টাচার্য, বর্তমানে বেনারসে 
এস্বাসকারন, হাওড়ার পুলিশ ম্যাঁজস্ট্রেটের কাছে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় 
সাক্ষ্য দান করে' বলেন নরেন্দ্র বেনারসে গিয়েছিলেন এবং সেখানে 'গিম্ধোড়ের 
'মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর বাড়ীতে ছিলেন। সেই সময় আম্বিকাবাবু 
নরেন্দ্রর সঙ্গে তর কন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টা কবেন কিন্তু অকৃতকার্য হন। 


স্টেটমেন্ট ৩-স 

মানকতলা বোমার মামলার আসামীদের সাক্ষ্য ₹থকে নরেন্দ্র সম্পর্কে এই 
তথ্যগুলি পাওয়া যায় £ | 

+“১৯-৩নং ছকু খানসামা লেনের বাড়ীটি অরবিন্দ ঘোষের জন্য গুর 
*বশুর ভাড়া নেন এবং তিনিই ভাড়া দিতেন। অরাবন্দর পাঁরবার সেখানে 
অঙ্প সময়ের জন্য ছিলেন, ১৯০৭ সালের ২৫ই নভেম্বর আম ফিরে আসার 
আগে। আমি ওখানে গিয়ে এদের দেখতে পাইঃ নরেল্দ্রনাথ ভট্রাচার্য, 
যান আর কয়েকজনের সহযোগে -চিধড়পোতা রেল স্টেশনে ডাকাতি করে- 
িলেন। পূর্ণচন্দ্র সেন! মাঝে মাঝে আসতেন। নরেন্দ্র ৫/৬ বার মান্র এসে- 
ছিলেন। একাঁদন নরেজ্প আবনাশচন্দু ভট্রাচার্যকে ডাকাতির টাকাটা রাখতে 
বলেন, কিন্তু অবিনাশ রাখতে রাজী হন না। অবিনাশ নরেনকে বলেন অনু- 
শলন সমাতর সতাঁশ বসুর কাছে টাকাটা রেখে আসতে । নরেন সেই মত 
অনুশশলন সাঁমিতির সতাঁশ বসুর কাছে ঢাকাট। রেখে আসেন। এঁ টাকাব 
1কছ;টা নরেল্দ্রর' মামলায় খরচ হয়। নরেন্দ্র অবিনাশের আত্মীয় ।” 
স্টেটমেন্ট ৪-স 

+৪১নং চাঁপাতলায্ন 'ষুগাম্তর' মেসের দুটি অংশ ছিল; একটি ন্যাশনাল 
কলেজের ছান্নাবাস আর অপরটি '্যগান্তর' মেস। “যুগান্তর মেসে থাকতেন 
"নরেন্দ্র ভট্রাচা 1» 

১৯০৯ 

১৯০৯ সালের বেখগল ফাইল নং ২৩৯ 

নেতা ডাকাতির জন্য নরেন্দ্রকে ৩১শে মে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ- 
কারণ সনান্ত করতে না পারায় ৪ঠা জুন নয়েন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হয়। 


৯১২৯ 


১৯০৯ সালের ২৩শে এপ্রিল নেতা ডাকাঁতিটি ঘটে। অভযোগকারই 
রামচন্দ্র মির পুলিসের কাছে, তাঁর আভযোগে বলেন, একদল ধূবক তাঁর 
বাড়ীতে ঢুকে জোর করে তার কাছে সন্দুকের চাবি আদায় করে। একজন, 
তাঁর কপালে একটি রঙলবার উপচয়ে ধরেন। তারপর সিন্দুক খুলে নোট 
টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁট লুট করে। ওঁর স্ত্রীর হাত থেকে এক জোড়া সোনার 
বালাও ছিনিয়ে নেয়, এবং ওঁর পাশেই গুর ভাইয়ের বাড়ী থেকেও িনিস- 
পর্ন নিয়ে যায়। চলে যাবার আগে ওরা বলে যে ইংরেজদের ভারত থেকে 
তাড়ানোর জন্য তারা এই টাকা-পয়সা নিয়ে যাচ্ছে. কারণ ওদের প্রয়োন্দন। 
কাজ হয়ে গেলে ওঁদের টাকা পয়সা ফেরৎ 'দিয়ে যাবে। 


বেঙ্গল ফাইল নং ২০৭০ 

১৯০৯ সালে মে মসে একজন গোয়েন্দা খবর দেয় যে নরেন্দ্র বেল; 
মঠে 1কছ্যাদন ছল ?কন্তু ভাইয়ের বসন্ত হয়েছে তাঁকে সমশ্রুষা করতে 
হবে বলে হঠাং চলে যায়। এই সময় কৃষ্ণ আচার্য বলে একজন মাদ্রাজী 
ভদ্রলোকের সঙ্গে গুকে খুব মেলামেশ। করতে দেখা যায় । কৃষ্ণ আচার্য কলক.তার 
প্রোসডেল্সী কলেজের ছার এবং একজন ঘোরতর বিপ্লবী। কৃষ্ণ আচার্ধর 
সঙ্গে বেলুড় মঠেই নরেন্দ্র পরিচয় হয়। 


১৯০৯ সালের বেঞ্গাল ফাইল নং ৫০% 

জ.লাই মাসে খবর পাওয়া গেছে যে ৯২নং কনওযয়াঁলিশ স্দ্রটে নরেন্দ্র 
একাট লোহার তোরঞ্গের দোকান আছে এবং সেখান থেকে প্রতিদিন ফাঁরিদ- 
পূরের 'জাতীয় ভাণন্ডারে' তিন যান। এই 'জাতখয় ভাণ্ডার" হচ্ছে ঢাকা এবং 
ফাঁরদপুরের সন্দেহচরিত্র বুবকদের আড্ডা । 
১৯০১৯ সালের বৈজ্গাল ফাইল নং ১০১৯ 

১৪ই সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র এবং ভূষণ মিত্র কনেলে নন্দীর বাড়তে সারদা- 
চরণ সেনের সঞ্জে দেখা করেন। ১৯০৭ সালে দেশদ্রোহাত্মক পাশ্নকা, 
“সন্ধার কর্মাধক্ষ্য ছিলেন সান্দা সেন। সারদা এবং এ পান্রকার মালিককে 
ভারতায় দণ্ডাবাধর ১২৪এ ধারায় আভযন্ত করা হয়। কিন্তু তাঁরা-ক্ষমা 
প্রার্থনা করায় ছেড়ে দেওয়া হয়। . 


৯৪১৯০ 


বেঙ্গল ফাইল নং ১০৭৮ 
হাওড়া 'বড়যল্ম মামলার একজন রাজসাক্ষণীর জবানবন্দা অনুসারে ২০শে 
জানঃয়ারী নবরেল্দুর বাড়ী খানাতল্লাসশী করা হয়। খানাতল্লাসীতে এইসব. 


১৩০ 


কাগজ-পত্র পাওয়া যায়ঃ অরাবন্দ ঘোষের ছাঁব, ১৪ কাঁপ ধম” পানিকা এবং 
৯৯ কপি 'কর্মযোগীন'। ১৯১০ সালের মাচ" এবং মে মাসে বাংলা সরকার 
'বাভল্স তাঁরখে বাঁভন্ন বৈপ্লাবক কাজ-কর্মের জন্য ভারতশয় দণ্ডাঁবাধর 
১২১১ ১২১ক, ১২২, ১২৩ এবং ১২৪ ধারায় হাওড়া যড়ষন্্ মামলায় 
আঁভযুস্ত করবার জন্য আদেশ দেন। 
১৯১৯১ 
১৯১১ সালের বেঙ্গল ফাইল নং ৮২০(ডি) 
১৯শে এপ্রিল নরেন্দ্ু হাইকোর্ট কর্তৃক মানত পান। হাইকোটের রায় এই 
তথ্যপন্রের সঙ্গে পারাশষ্ট "খ" হিসাবে যুন্ত হইল। 
জেল থেকে ছাড়া পাবার পর নরেন্দ্র কোদালিয়ায় যান। 
মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে খবর পাওয়া যায় ষে নরেন্দ্র নিয়ামত কলকাতা, 
কোদালিয়া এবং (সন্দরবনের) গোসাবার মধ্যে যাতায়াত করেন। কিন্তু তার 
মধ্যে কোনরকম সন্দেহজনক কাজ-কমের খবর পাওয়া যায় না। 
১৯১১ সালের বেঙ্গল এযাবস্্র্যাকট-এর ৪৯০৩১ ৪৯০৪ এবং ৪৯৮৩ 
প্যারাগ্রাফ 
সেপ্টেম্বর মাসে গয়া পারদর্শন করে নরেন্দ্র বেনারসে তশর্থযাধায় যান, 
সেখানে গঞ্গাস্নান করতে । ফিরে এসে ২৪ পরগণার মাঁজলপ-রে রজনশ ভট্টাচার্য 
এবং তিনকাঁড় দাশের সঙ্গে দেখা করেন। এ'রা দুজনেই হাওড়া ষড়যন্ত্র 
মামলায় আভয্ন্ত হয়ে ছাড়া পেয়েছিলেন। 
১৯১২ 
১৯১৯২ সালের বেও্গল ফাইল নং ৮৯২০(বি) 
৯ই ফেব্রুয়ারী একজন চর খবর দেয় যে নরেন্দ্র এবং তিনকাঁড় দাশ ১৯নং 
ক্লাইভ স্ট্রীটে একটি খাবারের দোকান খুলেছেন এবং চাধাড়পোতায় একাঁট 
ডাকাত করবার পাঁরকল্পনা করছেন। সেজন্য গুদের ওপর কড়া নজর রাখা 
হয়, কলে ডাকাঁতাটি আর হয় না। 
১৯১১২ সালের বেগগল ফাইল নং ৮৪৫(ই) 
এপ্রল মাসে নরেন্দ্র কয়েকাদনের জন্য নারম্মণগঞ্জে যান, এবং কাজকর্ম 
সেরে ফিরে আঙেন। 
১৯১৯২ সালের বেঙ্গল এয়াবস্রাকটের ৩৭১৬ প্যারাগ্রাফ 
অক্টোবর মাসে খবর পাওয়া যায় নরেন্দ্র ৯১নং মূক্তারামবাব্‌ স্টীীটে বাস 
করছেন 
স্বাক্ষর- এল. এন বার্ড 
গোয়েন্দা দপ্তরের বিশেষ সচিব 
(১৯৯২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত 'বিবরপ) 


৯৩৯ 


পরিশিঃ- ১৫ক) 


€ মায়ের ডাক” 


দেশের আজ ভয়ঙ্কর দ্ার্দন; ব্রাঙ্গাণের কণ্ঠে বেদগান নাই, যোদ্ধার 
কণ্ঠে নাই জয়ধ্বনি । দুভিক্ষ-পশীড়তের হাহাকারে আজশীবন ব্যাঁধিগ্রস্ত হত- 
ভাগ্যের আর্তনাদে সমগ্র দেশ পাঁরপূণণ);) অসন্তোষের বাচ্ু সর্বন্ধ প্রজ্জবলিত। 
রতরপ্রসাবনশ ভারতভূটম আজ ম্মশানভূমিতে পর্যবসিত, সেখানে ভাকিনী- 
যোগ্সিনশবৃন্দ নত্যচণ্চলা। বীরপ্রসবিনীর সন্তান সেখানে ভশত-সন্মস্ত 
হদ্রননে দন কাটাইতেছে। আযর্ভীম দেবভুমি এই দেশ আজ 'বিধমঁ-দ্বারা 
অধ্যৃষত। যে গো-মাতা দেবতাদিগেরও পূজনীয়া, তাহাকে নিধন করা 
হইতেছে। ভারতীয় নারীর যে সতীত্বে আকাশ-ভুবন উদ্ভাসত. তাহা আজ 
ননিম্ঠরভাবে লশ্ঠিত। দসন্যর অতাচারে মান্দর অপবিল্র হইতেছে, দেবমূর্তির 
ধ্বংস সাধিত হইতেছে । অন্ন নাই, বস্ত নাই, ধর্ম নাই, কর্ম নাই একে 
একে সকল্গি বিনম্ট হইতেছে। 

হে ভারতবাস, আর কতকাল তোমরা বিনা-প্রাতিবাদে দানবের অত্যাচার 
সহ্য কাঁরবে ই নীরবে ধর্মের নিন্দা শ্নিতে থাকিবে দেশবাসীর দুরবস্থা 
দেখিয়াও 'নার্বকার থাকবে? নিপড়ন-সত্তেও ওদাস্যের সাঁহত সুখশয্যায় 
কালাতিপাত করিবে ঃ এখনও বাঁসয়া থাকা কি মনুষ্যোচত আচরণ ? বন্য- 
পশুও শুংখলাবদ্ধ হইলে মস্তক আন্দোলিত করে; পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষঈও চঢর 
আঘাতে 'পিঞ্জর ভঙ্গ কাঁরতে সচেষ্ট হয়। আমরা কি পশুপক্ষীরও তুলনায় 
হশীনতর ? 


আমাদের ধমনশীতে আর্ধরস্ত প্রবাহত; দন আমরা হইতে পার, কিন্তু 
হশন কদাচ নই। আর্ধদেয় কশীর্তি স্মরণ কর; আর অবসাদগ্রক্ত থাকিও 
না--বীরগোক্বে অবতীর্ণ হও। জননশর খণ পাঁরশোধ কর, জননীর দুঃখ 
মোচন কর। কফাণ পাঁতিয়া শোন, দিগন্ত ব্যাপয়া রব উঠিতেছে-_স্ডীস্তষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্াবরামিবোধত”। 

দেশের ঘুরবস্থার আজ অনেকেরই হৃদয় বিষাদগ্রস্ত; মহৎ দেশ- 
প্রেমিকদের অন্তরের অল্তস্তল হইতে করুধ ক্রন্দনধ্বনি নিত হইতেছে । 


১৩৭ 


কিন্তু ভাবিয়া দেখ ভাই, কাঁদবার সময় কোথায়? কাঁদিয়া তো আমরা বহু- 
কাল কাটাইলাম, কাঁদয়া কোনও লাভ নাই। কঠোর কর্তব্য তোমাদের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছে । হৃদয়ে শান্ত অনুভব কর, অমিতবিক্রমে কর্তব্যের পথে 
অগ্রসর হও। এই ভারতভূমি কর্মেরই ভূম_ কর্মযোগণী ব্যতীত কাহারও 
এখানে স্থান নাই। মনে রাখও-_“আমরা কর্ম কারতে আঁসিয়াছি, কর্মই 
জীবের বোশম্ট্য।» 

নিপীড়নে-নির্যাতনে ভাঙিয়া পাঁড়লে চপিবে না। শত শত বাধাবপাস্ত, 
জয়-পরাজয়, মান-অপমানের আঘাত নগ্নবক্ষে গ্রহণ কারতে হইবে। 

দেবদেবীর লাঞ্চনা প্রত্যক্ষ না করিলে বিবেকের জাগরণ ঘাঁটবে না; ধর্ম- 
হান জীবনে পুণ্যসণ্য় সম্ভর নয়; দৈনাপশীড়িত মনে মহতী চেতনার 
উন্মেষ ঘটে না; সতশর আর্তনাদ না শুনিলে হয়ে শাল্তসণ্টার হয় না; 
গোহত্যা প্রতাক্ষ না কারলে জল্তরে প্রীতশোধাশ্নি প্রজ্জবালত হয় না। এই 
কারণেই মায়ের এই [বাঁচল লশলার প্রকাশ ' অত্যাচারের মাতা চরম না হইলে 
পরাধীন জাতি নবজশীবনের আদর্শে উদ্বদ্ধে হয় না-তাই জননীর এই বিচ্চায়- 
কর কর্মকাণ্ডের অবতারণা । 

ভারতভূমিতে অত্যাচারের মান আজ পূর্ণ হইয়াছে_আবালবদ্ধবাঁণতা 
সকলেই আজ নিপশীড়ত+ অত্যাচারীর ধ্বংস তাই আসন্ন । যাহারই দেহে 
বিল্দুমা হিন্দুরন্ত বতমান, তাহারই হৃদয়ে আজ উদ্দীপনা সঞ্জাত হইবে; 
অত্যাচারের প্রাতবিধানকজ্পে সেই আজ জীবনপণ করিবে । তাই বাঁল-_ 
কাঁদিবার সময় ন/ই, ভাববার সময় নাই, বুঝবার সময় নাই- অগ্রসর হও। 
কর্তব্য বতই দুঃসাধ্য হউক, জননশর দুঃখ দূলীকরণের জন্য আমরা তাহা 
সাধন কারব। 

এই কর্তব্য কম্টসাধ্য। এই কঠোর কর্তব্য পালন কাঁরতে হইলে আত্ম- 
চিন্তা পারহার করিতে হইবে, জননণর অভয়-চরণে স্বার্থবোধ উৎসর্গ করিতে 
হইবে। নিজের প্রতিটি কম্কে জননীর কর্ম বালিয়া মনে কারিতে হইবে, 
এবং জনন"র প্রাতা্ট কার্ধকে নিজের কর্তব্য বালিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 
মায়ের মল্তে যাহার দীক্ষা হইবে, তাহার মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নশ বা স্রীপৃ 
থাঁকবে না। পবিভ্র মাতৃমল্মে যাহারা দীক্ষিত, তাহারাই শুধু তাঁহার আত্মীয় 
হিসাবে পরিগাঁণত হইবে। 

আর কালক্ষেপ কারও না। জননীর দুঃখে গাহাদের প্রাণ কাঁদিতেছে, 
আছে, সারাজশবনেও এই কার্ষের সমষ্টি ঘাঁটবে না। যাহারা জননশর কার্ষে 
আত্মোসর্গ করিবে, আত্মচিল্তা বিসর্জন দিবে, স্বার্থ-গ্বেষঈর্বা পরিতয়গ 
করিবে, তাহারা সকলেই অগ্রসর হও। এ দেখ, বৈরশভয়নাঁশনী সবপহখ- 
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হারণণ তৃবনমোহনী জননশ হাসিতে হাসিতে শ্নুকে পদতলে দাঁত কাঁরিতে- 
ছেন। ভয় কী? তোমরা জননীর সল্তান, জননপর কার্ধসাধনে বলতী। 
পঁথিধীতে এমন শান্তি কাহার, বে তোমাদের কর্মে ব্যাঘাত সমষ্টি কাঁরতে 
পারে? অগ্রসর হও, [নিঃশঙ্ক, 'দ্বিধাহশন 'চত্তে সম্মুখপানে অগ্রসর হও। 
গবয্ং অভয়ার অভগ্নচরণ আমাদের মস্তকে স্থাপিত-_আমাদের আবার কাহাকে 
ভয়? এ দেখ, বিজয়পতাকাধ্যারণী মা আমাদের জন্য অপেক্ষা কাঁরতেছেন। 
ধল ভাই, 'বন্দে মাতরম্‌- ভুলোকে দ়লোকে এই ধ্বান প্রতিধ্বানত হউক, 
শরুর হৃদয় কম্পিত হউক ।* 


* “মায়ের ডাক” পান্ডালীপর কিয়দংশ পুলিশের গোয়েন্দা গিভাগ থেকে 
ল্রীসশশল। ভদ্দ উদ্ধার করেন। সোট ছিল মূল রচনার ইংরাজশ অনুবাদ। সংশশিল 
ভদু সেই ইংরেজশ অনুবাদ থেকে “অশাক্ত রান্মণ"-এ সংযোজন করার জন্য বাঙলার 
তানবাদ করেছেন। 
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পরিশি৪--১৫থ) 


হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় 
নরেন ভট্টাচার্য সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ের অংশাবশেষ 


চধাড়পোতা দলের অন্যজন হলেন নরেন ভট্টাচার্য । ওকে চংড়পোতা 
ডাকাত মামলায় আভযন্ত করা হয় কিন্ত ছাড়া পান। কাপড়ে স্ট্যাম্প দেবার 
ব্যাপারেও গুঁর নামে আঁভযোগ ছিল এবং সে কাজটি যতই গাঁহ্ত হয়ে থাকুক, 
বর্তমান মামলায় সেই আভধোগিকে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে 
না। লাগত (রাজসাক্ষী) অবশ্য বলেছেন যে নরেন ষড়যন্ত্রকারীদের দলের 
সদস্য কিন্তু এ আভবোগাঁট অত্যল্ত সাধারণ ধরণের । আমাদের সামনে তান 
বলেছেন যে নরেন নেন্রা ডাকাতিতে সংয্যস্ত ছিলেন এবং সেখানেই উনি প্রথম 
নরেন ভট্টাচার্যকে দেখেন এবং জানতে পারেন যে নরেন গৃপ্ত সামাতির সভ্য। 
লালত কিন্তু তাঁর স্বীকারোন্ততে বলেন 'ন যে নেত্রা ডাকাতিতে নরেন জাঁড়ত 
ছিল। তিনি প্রথম ১৩ [ডসেম্বর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গর নাম করেন। কিন্তু 
সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলী খন শুঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যান তখন 
উনি নরেন ভদ্টাচাধকে সনান্ত করতে অপারগ হন। ঠিক একই ভাবে ১৯১০ 
সালের ৯ই এপ্রল মিঃ ড্‌ভাই-এর, সামনেও ডান সনান্ত করতে অপারগ হয়ে- 
ছিলেন। ১১ই এপ্রিল দায়রা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যখন উন সাক্ষ্য দেন 
তখনও, নরেনকে সামনে উপাস্থিত করা হলে, উনি বলেন, “এখনও তম 
নিশ্চত নই যে এই লোকাঁট নেল্রা ডাকাতির সময় ছল। চিংাঁড়পোতার 
নরেন্দ্রনাথ ভ্রাচার্য বলে একজন ওথানে ছিলেন বলে শনোছলুম”। সৃতরাং 
নেব্রা ডাকাতিতে যে নরেন হস্ত ছিলেন ললিতের সাক্ষ্য থেকে তা প্রমাণ হয় 
না। কিন্তু নেত্রা ডাকাতির সঙ্গে নরেন জড়িত ছিলেন এই ধারণার বশেই 
তিনি মনে করতেন যে নরেন এই যড়যল্দপের সঙ্গে য্স্ত। তাই এই আি- 
যোগের কোন সত্যকার 'ভাত্ত নেই। এখানে আর একটা জিনিসও বলা 
দরকার যে নয়েনের বিরুদ্ধে লালতের সাক্ষ্য অন্য কেউ সমর্থন করেনি । নরেন 
ভট্টাচার্যের বেনারস যাওয়ার ব্যাপারটাকেও বাদশপক্ষ গর বিরুদ্ধে প্রমাণ 
হিসাবে বলছেন না। সম্ভবত বিবাহের সম্বন্ধের ব্যাপারেই নরেন 
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বেনারস গিয়ে থাকবেন। নরেনের বাড়া খানাতল্লাসণ করেও কিছু পাওয়া যায় 
নি; তবে চিংড়পোতা ডাকাতির ব্যাপারে গ্রেপ্তারের সময় $র কাছে এক কাঁপ 
'বতমান রণনীতি' এবং 'মায়ের ডাক' িরোনামায় একটি রচনার পাণ্ডযীলাপ 
পাওয়া যায়। 'বতর্মান রণনশীত' তখন সদা প্রকাশিত এবং সম্ভবত বইটির 
চাহিদাও তখন খুব বেশী, সুতরাং এ বইটি থাকলেই যে কেউ বড়বন্কার- 
দের মধ্যে একজন এটা প্রমাণত হয় না। অপ্রকাশিত পাণ্ডালাপিটিও এই 
অভিযোগ প্রমাণ করে না। তাছাড়া, এ পাশ্ডাঁলাঁপাঁট কোর্টকে দেখানোও 
হয়নি এবং সেট যে নরেনেরই হাতে লেখা তাও বলা হয়ানি। সুতরাং আমার' 
মতে নরেন ভট্রাচাের বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলাটি টে'কে না। 
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পরিশি৪--২ 


নরেনের স্মৃতি 


অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


নরেনের সঙ্গে আমার ঘাঁনম্ঠতার শুরু: হয় বহুকাল আগে-তখন 
তার নাম এম. এন" রায় হয় 'নি। অবচেতনের গভনর থেকে আ্নিযুগের সকল 
»মৃতি উদ্ধার করা আজ দ:ঃসাধ্য। লিখে রাখাও সম্ভব হয় নি কছু- 
ডায়েরি রাখা বিপ্লবীদের পক্ষে আচরণসম্মত ছিল না। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা ভারতশয় বিপ্লবীদের একটা প্রতশ্রীত 
দেয়ঃ ইংরেজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য তার অস্ত্রশস্ত্র জোগান দেবে। 
প্রতিশ্রুত অস্দ আনবার ব্যবস্থা করবার জন্য নরেনকে বিদেশে পাঠানো হয়। 
তার আগে দু'বার মান ওর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। ততদিনে অবশ্য ওর 
নাম ছাঁড়য়ে পড়েছে। বালেশ্বরের বীব যতান মুখার্জর নেতৃত্বে ষে সব 
1বপ্রবী সংঘবদ্ধ হয়োছিল, তাদের মধে। নরেনই ছিল সবচেয়ে নিভর্শক। 

বিপ্লবীদের অনেকেই তখন নানান" ধরনের 'দোকান' দিয়েছিলেন । দোকান- 
গুলি মৃখ্যত ছিল যোগাযোগকেন্দ্র, তবে ঠাট বজায় রাখবার জন্য সাঁতাকার 
দোকানদারিরও কিছুটা ব্যবস্থা ছিল। আমারও এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান 
গল হ্যারসন রোডের উপরে- শ্রমজীবী সমবায় । দেখানেই নরেনের সাথে 
আমার প্রথম পাঁরচয়। নরেন তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ। যতাঁনই আলাপ 
করিয়ে দিয়েছিলেন। নরেনের প্রশংসায় তিনি পণ্চমূখ। এমন কথাও বললেন 
যে প্রয়োজনীয় অস্ন্শস্ত পেলে নরেনের মতো শ'খানেক ছেলেই দুনিয়ার 
চেহারা পালটে দিতে পারে। 


অর্থাৎ নরেনের মতো দক্ষ মুন্তসোনক চাই, ষথেম্ট সংখ্যায় । এবং সেই 
পঙ্গে চাই যথেম্ট পারমাণে অস্মশস্ত। কোনওটাই আমাদের আয়ত্তে ছিল 
না। 

আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আম একজন। সাধারণ কমশদের আমার 
সঙ্গে প্রতাক্ষ যোগাযোগ করা নিষিদ্ধ ছিল। আমার দায়িত্ব ছিল সরবয়াহের 
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»-বিশ্বস্ত প্রাতিনিধিদের মারফত টাকা পয়সার, কখনও কখনও অস্মশস্নের 
জোগান দেওয়া ছিল আমার কাজ। 

জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা যখন পাকা হল--অথবা' বলা যায়, পাকা 
হয়েছে বলে মনে হল--তখন দয়েকটা নিভ'রযোগ্য ঠিকানার দরকার হল। যে 
"সব জায়গা 'নিবাাঁচিত হল তার মধ্যে শ্রমজশবী সমবায় একাঁট-নরেন এই 
ঠিকানায় আমার সঙ্গো পনত্রালাপ করবে। 

নরেন জাভায় গেল, কিন্তু অস্ত্রের ব্যাপারে খুব একটা সুবিধে না হওয়ায় 
ফিরে এল। তবে একেবারে খাঁজ হাতে আসে নি-জার্মানরা কিছু টাকা 
দয়োছল। নরেন নে টাকা দলের তহবিলে জমা 'দিয়েছিল। হাজার কয়েক 
টাকার একটা ব্যাংক ড্রাফট ছিল তার মধ্যে-এলাহাবাদ ব্যাংকের উপর। 
ড্রাফট্টা জঙাবার ভার দেওয়া হল আমাকে। 

কাজটা খুব সহজ ছিল না। ততাঁদনে গভন“মেল্ট আমাকে সন্দেহ করতে 
শুরু করেছে-জনা ছয়েক পালিশ, দুজন ইনূফর্মার এবং কয়েকজন সাব- 
ইল্সপেক্র শ্রমজীবশ সমবায়ের উপর সব সময় নজর রাখছে । আম যেখানেই 
যাই সেখানেই তারা পিছ নেয়। এই কাজে ওরা এক মূহূর্তের জন্যও 'টিলে 
“দত না। আমার একাল্ত ব্যন্তুগত কাজেও ওরা কাঁঠালের আঠার মতো আমার 
রঙে লেগে থাকত। সে এক বিষম বিড়ম্বনা । 


শ্রমজীবী সমবায়ের লেনদেন ছিল হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্‌ ব্যাংকের 
সঙ্গে, আর নরেনের আনা ড্রাফট ভাঙাতে হবে এলাহাবাদ ব্যাংকে । 'হিন্দ্‌স্থান 
কো-অপারোটিভে আম রোজই যাতায়াত করতুম, অবশ্যই সঙ্গে ফেউ থাকতো । 
নরেনের আনা ড্রাফট ভাঙানোর কাজটা সারতে হবে সরকারের নজর এাঁড়য়ে, 
সঙ্গে ফেউ থাকনে চলবে না। এটুকু সময়ের জন্য আমার নিত্যসঞ্গীদের 
সাহচর্য থেকে 'নম্কাতি চাই। একটা ফন্দি আঁটতে হল । 

পাহারাদাররা প্রায়ই আমাকে অনুরোধ করত--আঁম যেন মাঝে মাঝে লম্বা- 
মাপের জার্ন কফরি-দক্ষিণ ভারত, বেনারস প্রভাতি। ওরা তাহলে মোটা 
অঙ্কের ট্রাভোলং আযালাওয়্যান্স পাবে । ছোট বড় সকল সরকার চাকুরেরই 
এই ব্যাপারে 'কিছ.টা দূর্ধলতা থাকে- এখনও আছে, তখনও ছিল। ওদের 
এই দুরবলতাকে আম কাজে লাগালাম। একাঁদন ব্যাংকে যাবার পথে কথাচ্ছলে 
বললাম যে দুএক' দিনের মধ্যেই বেনারস যাব ঠিক করেছি, ফাস্ট ক্লাসের যাত্রী 
হিসেবে । বলা বাহুল্য, ওদের চোখেমুখে খুশশর আমেজ ফুটে বেরুল। 

তখন গ্রীত্মকাল--আমের সময়। বড়বাজারে পেশছে আম দ্বিতীয় চাল 
চাললাম। প্রস্তাব দলাম-সকলে 'মিলে কছু আমের সদ্‌ঙগাত করা যাক:। 
টোপ্‌টা ওরা গিলল, আগ্রহের সঙ্গেই র্লাজ হল। একজন আমওয়ালাকে 
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দশটাকা আগ্রম 'দলাম আমি--'বাবদের পেট ভরে আম খাওয়াতে বললাম। 
'বাব'দের বদলাম- ব্যাংকের কাজটা চটপট সেরে এসে আমিও ওদের সঙ্গে 
যোগ দেব। এইভাবে ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল, ওদের অগোচরে 
এলাহাবাদ ব্যাংক থেকে ড্রাফট ভাঙাবার সুযোগ মিলল। আঁতি সহজেই 
কাযেোদ্ধার হল। দলের অর্থাবভাগের দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁর 
কাছে টাকাটা পেশছে দেওয়া গেল। 


এই ড্রাফট ভাঙানোর ব্যপারটা নিয়ে সি. আই. ডি" বস্তর অনুসন্ধান 
চাঁলিয়াছিল, কিন্তু কীভাবে কী ঘটোছিল তা কোনওদনই বুঝতে পারে শন। 

পাথুরিয়াঘাটার ঘটনার পরে যতীন মুখোপাধ্যায় আত্মগোপন করলেন, 
কলকাতার বাইরে চলে গেলেন। লোক মারফৎ আমাকে অনুরোধ জানালেন 
-নরেনের জন) যেন বিদেশে যাওয়ার উপয্যস্ত কিছ পোশাকের ব্যবস্থা কার 
-অস্বের সন্ধানে নরেন জাভা, চন এবং জাপানে যাবে। 


আমার মাস্টার-টেলার সারদাপ্রসাদ দত্ত একানম্চ দেশপ্রেমিক, আমার 
সম্পর্ণ আস্থাভাজন। সময় মতোই তান নর্পেনের জন্য কয়েকগ্রপ্থ সনট 
বানিয়ে দিলেন। নিজেই সেগুলো নরেনের হাতে পেশছে দেবার সিদ্ধান্ত 
নিলাম_-ওর গোপন আস্তানাটা ছিল কাছেই। আত্মগোপনকারশ আরও 
কয়েকজন সেখানে ওর মঙ্জে থাকত। 


বেশ কিছুটা ঝ্াকর ব্যাপার সন্দেহ নেই। প্ীলশ আগের মতোই সদা- 
সতর্ক: ওদের চোখকে ফাঁক দিতে হুবে। ওদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আবার 
জুটেছে একজন সারজেন্ট-সব সময় রিভলভার উ*চয়ে দোকানের সামনে বসে 
থাকে। রাঁতিমতো কৌতুককর দৃশ্য। 

আবার কিছুটা বুদ্ধি খোলয়ে ওদের নজর এড়ানো গেল--নিরাপদেই 
চারেনের ডেরায় পেসছে গেলাম। পুরোদস্তুর সাহোবি পোষাক পরে নরেন 
আমার সামনে দাড়াল। আধঘন্টাখানেক ধরে আমরা কথাবার্তা কইলাম । 
বিদায়ের সময় নরেন আমার পায়ের ধুলো 'নিল। 

তখনকর মতো সেই আমাদের শেষ দেখা । আবার দেখা হয়োছল অনেক- 
কাল পরে, ১৯৩৭ সালে। নরেন তখন এম" এন' রায়। 

নরেন সম্বন্ধে যতন আমাকে অনেক কিছুই জানয়োছিলেন। নরেন 
অজ্ঞাবাদী, ধমীয় মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী; কিন্তু অনেক সদগণেরও 
আধিকারী'। দেশে হোক, বিদেশে হোক, সর্ব সে মানুষের শ্রদ্ধা অজন করবে, 
নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। দেখতে নিতান্ত ভালমান্ষ, কিন্তু 
দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে সর্বদাই আগ্রহী, সর্বদাই প্রস্তুত । 
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পরবতাঁকফাঙ্গে নরেন তার ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। লিখে গিয়েছে অজল্প 
পুস্তক, কিছ কিছু স্মতিকথা। উত্তরসূরশদের জন্য একটি দর্শনেরও প্রবর্তন 
করে পািয়েছে। 

কর্মরত অবপ্থায়ই নরেন দূর্ঘটনার শিকার হল, আমরা তাকে হারালাম। 
কিন্তু মৃত্যু তাকে নিঃশেষ করতে পারে 'নি। মানষর অন:প্রেরণার চিরন্তন 
উৎস হিসেবে তার জাঁবন ও তার কীর্তি আমাদের মূল্যবান উত্তরাধিকার। 
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পরিশি৪--৩ 


বিপ্রবদের বিভিন্ন দল 


হগালি গ্রুপঃ ভূদেব, হেমচন্দ্র, বাঁ্কম, নবশন ও যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের 
দেশাত্মবোধ প্রচারের উত্তরাধিকার এবং ব্রন্মবান্ধব ও সতখশ মুখোপাধ্যায়ের 
উপদেশ-পুস্ট হৃগাঁদ-গ্রুপ ১৯০৩ সাল হহাতে বিদ্রোহের প্রচারকার্ধ আরম্ভ 
করেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাঁষকেশ কাঞ্জলাল মায়াবতশ হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া হুগাঁলতে একটি গোপন বৈঠক করেন। সেখানে অরবিন্দ'র 
নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র ও বাংলার যে সংযুন্ত-দল গঠিত হয় তাহার বিবরণ দেন।' 
এ সভায় শ্রীষ্ন্ত সুরেন্দ্রনাথ বড়াল (পরে আনন্দ আচার্য), সূয' মুখোপাধায়, 
যতন মজুমদার. রাখাল ঘোষ প্রভাতি ছিলেন। 'গোল্দলপাড়া সামাতি'তে 
উপেনবাবু ছাড়া প্রফেসর চার রায়, শরং মুখোপাধ্যায় (পরে সডীঁড়র ডান্তার) 
প্রভীত অগ্রণী ছিলেন। চ'চূড়ার পবিন্ন দত্ত কালকাতায় "ছাত্র সম্প্রদায়' 
প্রতিষ্ঠিত করেন ও চঃচুড়ায় কলেজের সম্মুখে 'সমিতি' প্রাতষ্ঠিত হয়; 
কবিরাজবাটণ ও মণ্ডলবাটীর যুবকেরা অগ্রণী ছিলেন। ১৯০৫-এ বঙগ- 
বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হৃগাঁলিতে 'সমিতি”, শ্রমজশবী নৈশ-বিদ্যালয় ও জাতীয় 
ধর্মীধিকরণ প্রাতষ্ঠিত হয়। ইহার মধো সমিতি ও নৈশ-বদ্যালয় কেক 
বৎসর বাঁচিয়া থাকে। হুগালির “সামাত'র সঙ্গে শ্রীরামপুরের আশু দাস ও 
সতাঁশ সেন যুস্ত ছিলেন। যতাঁন মুখোপাধ্যায় পারিবারিক পরিচয়-সম্পর্কে 
হুগলিতে ভূপঁতি মজুমদারদের বাড়িতে আসিতেন। তিনি লোকচক্ষুর 
অন্তরালে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঁন্তর সঙ্গে বিদ্রোহের প্রস্তুতি সম্বন্ধে আলোচনা 
কাঁরতেন। এই 'বাঁশষ্ট ব্যক্তিদের মধে ছিলেন সরেন্দ্রনাথ বড়াল। হুগলি- 
সমাতিতে প্রথমে একটি পিভলভার, কয়েকটি ছোরা ও দুইখান তরবারি 
সংগৃহশত হইয়াছিল। প্রাত রাঁবিবার শ্রীরামপ্রে গোলাম মার্তাজ। সাহেবের 
শনকট ছোরা ও তরবারিতে শিক্ষা লওয়া হইত। সপ্তাহে দুইদিন চাতরার 
ক্ষেরমোহন বন্দ্যোপাধ্যার় গদ্‌কা ও ছোরা সম্বন্ধে হূগলিতে শিক্ষা দিতেন। 
“সমিতিতে তারাদাদা (ভবতারণ সাংখ্যরর) ও তারা ক্ষ্যাপা সাংখা, গীতা ও 
চণ্ডী পড়াইতেন। তারা ক্ষ্যাপা মাঝে মাঝে খোলাখলিভাবে ধূবক ও কিশোর- 
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দের বিদ্রোহ কারবার জন্য প্রস্তুত হইতে বাঁলতেন। সরেনবাব্ু 'দামাতি'র 
বাছাই-করা কয়েকজনকে ছিবেণীর উত্তরে নওয়াসরাই কাপিলাশ্রমে হ্রীমং 
হরিহরানন্দ আরণ্যর কাছে সাংখ/-আলোচনার জন্য লইয়া বাইতেন। 

১৯০৭ হইতে অধ/াপক জ্যোতিষ ঘোষ 'সাঁমাতিতে আর্সিতেন। অধ্যাপক 
বিনয় সরকার, 'বাঁপন গ্রাঙ্গুলখ, ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী আশু দাস, দেবেন্দ্র 
মণ্ডল প্রভ়ীত সাঁমাতি পাঁরদর্শন কারতে আসিতেন। ১৯০৭-এ 'ন্রবেণঈতে 
অধেনদদয় যোগের সময় চন্দননগর, হুগলি, চঃচুড়া, বাঁশবোড়ুয়া ও গঙ্গার 
অপর পারের হালিশহর, নৈহ্াটী, ভাটপাড়া প্রভাতি স্থানের বহুশত যুবক 
স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। হুগলি। সামাতি এ সময় প্রাতি বৎসর মাহেশের 
রথে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য কারতেন এবং রুট-মাচ" অভ্যাস করিতেন। ১৯০৭ 
সালে কঠালপাড়ায় 'বাঙ্কম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বহুশত যূবক একাঘত 
হইয়া 'মক-ফাইট' করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বঙ্কিমের বাটিতে 
'মহেন্দ্রের দীক্ষা (আনন্দমঠ)' দেখানো হয়। এইসব অনুষ্ঠানে সামারক 
কুচকাওযাজের পদ্ধাত সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। উপেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধগয় 
ও হৃষিকেশ কাঞ্জলালের সহকমর্ঁ ও বন্ধু উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চাট্রা- 
পাধ্যায় প্রদেশের নেতৃবর্গের সাঁহত" মিলত থাকলেও স্থানীয় যুবকদের 
বিপ্লবী-দলে টানিতেন। হুগলি জেলার (চন্দননগর বাদে) 'বিপ্লবী-পল- 
সংগঠনে আশু দাস, সতীশ সেন ও সরেন্দ্রনাথ বড়াল মালিতভাবে কার্য 
কারতেন; চন্দননগরের সঙ্গে যোগাযোগ আশদ দাসের মাধ্যমে রাঁক্ষত হইত। 

১৯১৩ সালে বধ মনের বন্যায় কার্য কারবার সময় হইতে চন্দননগরের 
মাতবাবূর দলের সাঁহত হৃগাল-জেলার সমাতগুলির পাঁরচয় ঘাঁনম্ত “হয়। 
সুরেন্দ্রনাথ বড়াল 'যূগন্তরএর নিয়ামত লেখক ছিলেন। তান দেশত্যাগ 
কাঁরয়া প্রথমে কছ-াদন ইংলশ্ডে অবস্থান করেন, তারপর নরওয়ে চাঁলয়া 
যান এবং সেখানে তুষারাবৃত পাহাড়ে 'গৌরশঙ্কর মঠ' স্থাপন করেন এবং 
হিন্দুদর্শনের বহুলাংশ নরওয়ে ভাষায় অনুবাদ কবেন। চন্দননগর-বিপ্লবী- 
দলের একাদকে গোল্দলপাড়ার বসন্তবাবু, নরেনবাব্‌ প্রীতি বিপ্লাবের কার্ষ 
চালাইতে থাকেন, আর একদিকে মাতিবাব্‌ তাঁহার দলবল লইয়া কার্য করিতে 
থাকেন। রাসাবহারণ বসু, শ্রীশ ঘোষ, মণীন্দ্র নায়েক প্রভৃতি একত্র কার্য 
কারতেন। বাংলার বহু আত্মগোপনকারশী রাজনোতিক কর্মীকে মাতবাবুদের 
শরণাপন্ন হইতে হইত। 

উত্তরবঙ্গ গ্রুপঃ মালদহে, রংপুরে, দিনাজপুরে, কুচবিহারে, রাজশাহীতে, 
বগুড়ায় ও পাধনায় ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃস্টি হইলেও, তাঁহারা পরস্পরের সহ- 
যোগিতায় উত্তরবঙ্গ-গ্রৎপ গঠন করেন। আই. সস এস. চার্‌ দত্ত বোধ্বাই 
প্রদেশে অরাঁবন্দর নিদে'শমতো চাঁলতেন। তাঁহার জিশিত “পরানো কথা 
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(উপসংহারে) এ সময়ের কার্যপদ্ধতির বিস্তৃত ঘিবরণ পাওয়া ষায়। ঈশান 
চক্রবতর্গ মহাশয় ও পূ্েরা প্রফুল্লচম্্র ও সুরেশচল্দু), আবনাশচন্দ্র চকুবতর্শ, 
শ্যামসুল্দর চক্তবতঁ, অধিনাশচন্দ্র রায়, সতাঁশ সরকার, প্রফুল্ল চাকণী, কালা 
বাগচশ, বিজয় রায়চৌধুরী, কৃফজীবন সান্যাল ও আরও অনেকে বিদ্রোহ- 
পল্থী ছিলেন। মালদহের 'বাঁপন ঘোষ, বিনয় সরকার প্রভাতি শিক্ষা ও 
স্বদেশ" প্রচারকার্য লইয়া থাঁকিতেন। এ সময় মালদহে টারগেট-প্রাকটিশের 
জন্য ব্যবস্থা ছল; রাজেন চৌধুরী, খগেল্দুনারাম়ণ মিত্র, বাণেশ্বর দাস, 
সুরাজ লাহড়শ, বলদেবানন্দ গার ইহারা ও কানাই মৈত্র এই দলে 'ছল্লেন। 
১৯০৩-০৪ সাল হইতে পাবনার আবিনাশচন্দ্র রায় ও জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় 
সারা উত্তরবঞ্শো 'বিপ্রব-কেন্দ্রু গঠন কাঁরয়া বেড়াইতেন। আঁবনাশচন্দ্র চক্তবতর্ 
মূনপেফ থাকাকালীনও কাঁলকাতায় “অন,শীলন' নেতৃবৃন্দের সহিত ঘানম্ঠ- 
ভাবে কার্য কারতেন। বযতশনদা (েতীন্দ্রনাথ রায়) নদীয়া হইতে বাল্যক।লে 
বগুড়ায় যান এবং চাঁরব্রগুণে বহু যুবককে দেশসাধনায় দীক্ষিত করেন। 
বতশন মুখোপাধ্যায়ের সাঁহত বরাবর তাঁহার নিবিড় বন্ধত্ব ছিল। শ্যামসংন্দর 
চক্রবতর্গ পি. মিন্লের সহযোগশী ও “অনুশীলন-এর কার্ষকরণ সাঁমাতির সভ্য 
ছিলেন৷ 

মাদাদ্সিপুর গ্রুপঃ পূর্ণ দাসের নেতৃত্বে এই দলটি গঠিত হইয়াছিল। 
এই দলের অনেকে বহু কার্যে বিপদ বরণ করেন এবং মনোরঞ্জন সেনগনপ্ত, 
নরেন দাসগনপ্ত ও চিত্তীপ্রয় রায়চৌধুরী বতীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'বালেশ্বর যুদ্ধে 
আত্মদান, করেন। গাডেনরখচ মামলায় রাধাচরণ প্রামাণিক নিজ স্কম্ধে দোষ 
লইয়া নরেন ভট্টাচাকে (এম- এন: রায়) জামিনে ছাড়া পাইবার সুযোগ 
করিয়া দেন। পালন দাসের কারাদণ্ডের পর প্রফরলল চৌধূরী, যতান 
চ্যাটাজর্ ও রাঁসক সরকার সদলবলে পূর্ণ দাসের সঙ্গে মাঁলত হন। রাঁসক 
সরকার পরে জেলে আত্মহত্যা করেন। মাদারপুরের কালাপ্রসম্ন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, বাহন চক্তবতর, প্রতাপ গুহ রার এদের সঞ্গে বান্ত ছিলেন। 
বিজয় চক্তবতর্ঁ, কুলরঞ্জন মুখাজন, কালশপদ রায়চৌধূরণী, সুরেশ রায়চৌধুরী, 
সন্তোষ দত্ত. সুরেন সাহা, আশু দাস, বীরেন চরুবততঁ প্রভীতির নাম এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । রি 

ঘশোহর-খলনা গ্রপঃ 1কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়. কবিরাক্ত বিজয় রায়, 
নলডাঙার দেব রায়, বিনোদপুরের হেমন্ত মজুমদার, সতীশ চক্রবতাঁ, ভূপেল্দ 
দত্ত, কুন্তল চক্রবতরশ চার ঘোষ, অমরেশ কার্জলাল প্রভাতি প্রথম বূগ 
হইতে আজশবন বিপ্লববাদ-প্রচার ও সংগঠন-কেন্দ্রস্থাপনার কার্য কারনাছেন। 
১১০৬-১০ সাল অবাঁধ খ্যাতনামা ছিলেন শচশীন মি, বিধ্‌ভূষণ দে, অবনশ 
চক্রবতর্ণ ও সূধশরকুমার দে) খুলনায় বড়বন্দের মামলা হয়। সুধশর 
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সরকার আলিপুর বোমার মামলার আসামী ছিলেন! চারু বসু চরম আত্মদান 
করেন। 

দক্ষিণ ২৪-পরগণার প্রঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরে এম. এন' রায়), 
হরিকুমার চক্রবত, ফণণ চক্রবতর্শ ও তাঁহার দুই ভাই, সাতকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শৈলেশ্বর বসু ও ভাতুগণ, অলোক চক্রবতাঁ, কালশচরণ ঘোষ-ইতহারা 
নারিকেলডাঙা, বেহালা ও খাদরপুরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া একটি বড় 
দল গঠন কারিয়াছিলেন। যতশন্দ্রনাথের সঙ্গে ও 'অনুশীলন'-এর নেতাদের 
অঙ্গে ইহাদের নিবিড় সংযোগ হয়। ইহারা সকলেই হীন্দো-জার্মীন 
ষড়যন্ত্রে সা্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। শিবনাথ শাস্তী, রাজনারায়ণ বসু ও 
্বারকানাথ বিদ্যাভুষণের সময় হইতেই এখানে চিন্তা ও কর্মের প্রচণ্ড 
উদ্দীপনার সচ্টি হহ। 

বারশাল গ্রতপঃ বাঁরশাল, নোযাখাল, শ্রীহট্র ও চট্টগ্রাম প্রথমে একসঙ্জো 
কার্য কারতেন। ইহাদের সোদনের একাঁটি “দল, বলা যাইতে পারে। স্বামশ 
প্রজ্ঞানান্দ ছিলেন ইহার কেন্দ্রে। নরেন্দ্র ঘোষ চৌধূরী, মনো- 
রঞ্জন গৃপ্ত, সরেশ চট্রোপাধ্যায়। নিখিলরঞ্জন গূহা রায়, অরুণ” 
চন্দ্র গুহ, অবলা কর, সতশন সেন, আঁশ্বনশ গাঙ্গুলশ, শ্রীহাট্রের 
অনেকে, কুঁমান্লার বসন্ত মজুমদার প্রভাতি একত্রে দল গঠন 
করেন। প্রজ্ঞানানন্দ বাংলার বহু বিপ্লবীর শিক্ষাদাতা ও নির্দেশ 
দাতা ছিলেন। বরিশালের শঙ্কর-মঠের সাহত সংশ্লিষ্ট সকলেই ইহার ভক্ত 
ছিলেন। কলিকাতায় ?িরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রন্ানানন্দ পাঠাগার স্থাপন 
কারয়া এই সম্্যাসী মুন্তসাধকের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছেন। 

ঢাকায় ছেমবাধর গ্রপঃ হেম ঘোষ ও হরিদাস দত্ত (বড়দা ও মেজদা) 
ত্য দল গঠন করেন, বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে সেই দলের দান অপাঁরস*ম। 
হেমযাবূর দলে উচ্চশিক্ষায়, ব্যায়াম-চচায়, সংস্কৃতিতে ও লাঁলতকলায় অগ্রণী 
বহু যুবক যোগদান করেন। বিপিন গাঙ্গুলী ও যতীন মুখোপাধায়ের 
সহত হেমবাবু, সুরেন বর্ধন, শ্রীশ পাল ও আরও কয়েকজনের মাধ্যমে ইহা- 
দের সহযোগিতা 'ছিল। দেশে 'হোয়াইট-লাইফ ফরাঁফটত এই মত গৃহীত 
হইবার পর ঢাকায় লোম্যান ও হড্‌সনকে চরম শাস্তি দেওয়া হয়। বিনয় 
বসু, বাদল গণ্প্ত, দীনেশ গুপ্ত এবং মোঁদনীপুরে একটির পর একাটি তিনটি 
মাজস্ট্রেটকে, ইংরেজের নৃশংসতা ও বর্বরতার প্রাতিশোধ হিসাবে 
_ইহারা মৃত্যুদপ্ড দেন। এই সময়ে ইহারা বধ ভি- (8. ৬.) নাম গ্রহণ 
কারয়াছলেন। লেবং -মাকদ্দমা ও চাকায় মোদিনীপরে অনেকের আন্দামানে 
গবীপাল্তর হইয়াছিল। আনল রায়, রিল রা 
বাহির হইয়া শশ্তিশালশ 'গ্রীসজ্ঘ' গঠিত করেন। 
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ময়মনাসংহ প্রঃপঃ শ্রীবৃন্ত হেমেম্দ্রীকশোর আচার্ধ চৌধুরী, আনন্দ 
অজুমদার, মাঁণ চৌধুরী, সুরেম্দ্রমোহন ঘোষ, £ক্ষিতশ চৌধুরী, নগেন 
চক্রবতর্শ, সতীশ ঠাকুর ও মংলা (দুগাপ্রসব) দাশগনপ্ত ময়মনাসংহ জেল!র 
বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করেন। ঢাকা, ফাঁরদপুর, কুঁমিঙ্গ।, শ্রীহট্র ও উত্তর- 
বশর কয়েক স্থানে ইহাদের শাখা গাঁঠত হইয়াছিল। 

্রীহদ্ গ্রুপ ঃ স্বদেশশী আন্দোলনের গোড়া হইতেই শ্রীহটর বহু মনীষী 
বিপ্লবের মনোভাব সষ্টি করেন! বপিনচন্দ্র পালের বাশ্মিতা বাংলা তথা 
ভারতকে সংগ্রামের পথানদেশ দেয়। হেম সেন ও তাঁহার ভ্রাতারা, শ্রীশ 
দত্ত, বসন্ত দাস, জ্ঞান ধর, দেবেন চৌধুরী প্রভতির নাম সব সময়ে স্মলণে 
আসে। সশঈল সেনের বেত্রাঘাতের ফলে িংসফোর্ড-এর জীবননাশের চেষ্টা 
হইতেই অমরবীর ক্ষুদিরাম ও প্রফল্লে চাকর আস্মদান সংঘটিত হয়। হেষ 
সেন ও বীরেন সেন বোমার-মামলায় দণ্ডভোগ করেন। বিপ্লবের প্রস্তুতির 
এক পর্ধায়ে সুশীল সেনের জাবনাবসান ঘটে। 

চট্টগ্রাম গ্রুপ £ প্রথমে চট্টগ্রামের সঙ্গে নোয়াখালি ও বাঁরশালের ছি? 
সম্পর্ক ছিল; পরে বহরমপুরে সূর্ম সেনের সহিত "যুগান্তর দলর 
পাঁরচয় ঘটে। তাহার পরের যে কাঁহনশ তাহা ইতিহাসের পর্যায়ে এখনও 
1লাঁখত হয় নাই। চট্টগ্রামের বীরদের আত্মদান কাঁহনী বাংলায় চিরস্মরণীয়, 
হইয়া থাকিবে । হাঁরকুমার চকুবতর্ঁ, হেম ঘোষ, ভূপাত মজুমদার, ভূপ্ন্দে 
রক্ষিত রায় প্রভাঁতকে লইয়া অম্বিকা চক্রবতর্ঁ ও নির্মল সেনের মাগ্যমে 
ভপেন্দ্র দত্ত চট্টগ্রামের সাহত বিদ্রোহ-প্রস্তীতির বোগাযোগ রক্ষা করিতেন। 


৯৪৫ 


